ভক্তযোগ। 








শ্ীঅস্থিনীকুমার দত্ত কর্তৃক বিরক্র। 





জরীজগদীশ যুখোপাঁধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। 





দশম সংস্করণ। 
সংশে!ধিত ও পরিবন্ধিত। 
কলিকাতা । 
জীকেদারনাথ বন বি. এ. 


সোল এ্রবেপ্ট £__বানাঞ্জি, দত্ত এও কো; 


€8)৭ কলেজ সীট, কলিকাঁত।। 
মূল্য ১1০ 


ই, ভকিযেপ” ও “প্রেম” ও গভুর্গোৎসবতত্ত"' কলিকাতার 
প্রধান প্রধান পুস্তক।লগে ও বরিশ।ল স্তাসনেল 
লাইব্রেরীতে পাওয়। যালপ। 


প্রিষ্টার-_গ্রীহরিসাধন যি । 
বক্লণ্ড প্রেস, 
২৮ নং বৈঠকথান। রোড, কলিকাত।। 


প্রকাশকের নিবেদন । 


১২৯৪ স্নে অন্রত্য বরিশ!ল ব্রজমোহুন বিভালয়ে শ্ীযুক্ত অঙ্গিনীকুমার 
ত্ত মহাশর “ভক্তিযোগ” সম্বন্ধে করেকটা বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা- 
গুলি অত্যন্ত সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী হওয়ার শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ” 
স্থল স্কুল দ্ীষয়গুলি পুস্তকাকারে সংগ্রহ করিয়া সযত্বে রক্ষা করেন। 
আমার্দিগের বক্তান্ত বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিধোগ এই, ইনি কোনও 
বন্তৃতাসন্রন্ধে কোনও প্রকার ম্মরণার্থ লিপি রক্ষা, করেন না 14টত্তরকালে 
বন্তৃতামধ্যস্থ কোন প্রয়োজনীক্ বিষন্বের জন্ত তাহাকে নিতান্ত বিব্রত হইতে 
দেখিয়াছি। পৌভাগ্যক্রমে উজিরপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র রায় ও সেন- 
হাটানিবাসী শ্রীবুক্ত ললিতমোহুন সেন বক্তৃতাগুলির সারমর্ম লিপিবদ্ধ 
করিয়া রাখেন ঃ সেই পাঙুলিপি অবলম্বনে দত মহাশয় এই পুস্তক রচন! 
করিয়াছেন । অন্তথা, ইহা! প্রকাশিত.ও প্রচারিত হইবার কোন সম্ভাবন! 
ছিল না। আশা করি বর্তমান ঘটনা হইতে উপদেষ্টামহাশয় সমুচিত 
শিক্ষা লার্ত করিবেন এবং যে সমস্ত বিষয় ভবিষ্যতে জাতীয় সম্পত্তিরূপে 
পরিগণিত হইতে পারে তাহার প্রতি তিনি ওঁদাসীন্ত প্রদর্শন করিবেন না। 
'ভক্তিযোগের” নূতনত্ব কি? এ প্রশ্ন মীমাংস! করিতে হইলে পুস্তক 
আগ্োপান্ত পাঠ কর! আবন্তক | বর্তমান সময্নে দেশে কুৎসিত নাটক, 
-ঈবন্তাস ও নিয়শ্রেবীর পুস্তক দিন দিন যেরূপ ছড়াইয়া! পড়িতেছে, তাহাতে 
অনেকে মনে করিতে পারেন যে এজ্জাতীয় পুস্তকের আদর হইবে কি 
না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। স্তিস্ত ইতিমধ্যেই দেখিতে পাইতেছি এক 
পরিবর্তনের শ্োত প্রবাহিত হুইয়াছে-বেন এক নববুগের আবির্ভাব 
,ছুয়াছে। এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়। এই সুদীর্ঘ প্রস্তাবটা মুত্রাঙ্কনে 
প্রয়াসী হইয়াছি। ইহাতে বক্ত!। তক্তির মূলতত্ব, লক্ষণনির্দেশ, ভক্তির 
পরিপন্থী ও তন্নিবারপের উপায়, অধিকান্িভেদে ভক্তির প্রকারভেদ, 
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ভক্তিপথের সচ্ায়, ভক্ষি্প ক্রম ও উৎকর্ষ প্রভৃতি সমস্ত বিষয় বিশদভাবে 
ও সরল ভাষায় দৃষ্টান্ত সহকারে ব্যাথা করিয়াছেন পুস্তকখানি বালধৃদ্ধ, 
্রীপুরুষ: যুবকধুবর্তী সকলেরই সুখপাঠ্য হইবে এবং ইাতে হিন্দুশান্ত্রসিন্ক 
হইতে অনেক রত্ব উদ্ধার করিয়া উপযুক্ত স্থলে সঘত্বে গ্রথিত হইয়াছে 
"আমাদের প্রাণের আফাজ্ষ! এই যে ধর্মপিপাস্থ প্রত্যেক নরনারী পুক্তক- 

থানি পাঠ করেন। যদি এই পুস্তকপাঠে একজন বিষয়াস্ বৃক্তির 
দয়ক্ষেত্রে ঈশ্বরপ্রীতির একটি বীজ পতিত হয়, একজন মোহান্ধজীবের 
অন্তরে নুযুহ১ পর্মভাব জাগিয়া উঠে, বা একজন তগবতপ্রেমিকের প্রাণে 
নৃতন এক বিন্দু প্রেমরস সারিত হয়, তাহা হইলে বক্তা, লিপিকার ও 
প্রকাশক সকলেই কৃতার্থতা লাভ করিবেন। 

'তক্তিযোগের' মধ্যে কয়েকটা বিশেষ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় £_ 

১। উদ্দার অসাম্প্রদায়িক ভাব ।__আমর! দীর্ঘকাল হইতে বক্তার 
জীবন, কার্য ও বাকোর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই দৃঢ় প্রতীতি লাভ. 
করিয়াছি ষে ইনি বর্তমান সময়ের সঙ্থীর্ণহদয়তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে 
কুতপঙ্কল্প হইয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম চিরদিন অসাম্প্রদায়িক, তাহা না হইলে, 
ইচ্ছার বক্ষে এতদিন এতগুলি ূর্থক্‌ পৃথক্‌ ধর্ম নির্বিরোধে প্রতিপালিত 
হইতে পারিত না। কালক্রমে এই ভাবের লোপাপত্তি হইয়াছে, এই 
সঙ্কীর্ণতার উচ্ছেদ এবং ধাহার! এই সঙ্কীর্ণতায় অন্ধ হইয়াছেন, তাহাদিগের 
ভ্রমপ্রদর্শন ইহার জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্ত। তিনি এক স্থানে' 
বলিয়াছেন "পর্ধতশৃঙ্গে যিনি আরোহণ করিয়াছেন, তাহার নিকট নীচের 
সমস্ত বৃক্ষশ্রেণী সমান বলিয়া বোধ হয়। নিয়স্থ ময়দানের বন্ধুবতা তিনি 
দেখিতে পান না।” বস্তরতঃ যে পধ্যন্ত- আর্ধ্যহ্ৃদয়ে এই ভাবের পুনরুন্দীপনা 
না হইবে, ততদিন এই অধঃপতিত জাতির পুনক্ক খানের আশা আকাশ 
কুসুমের ন্তাঁয় রহিয়া যাইবে । 
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২। আত্মার বলকরী নীতিপূর্ণ সহুপদেশরাশি ।-- ইদানীং সকলের 
মুখে আক্ষেপ শুনিতে পাই, বালক্গণ দিন দিন জাতীন্বত। হারাইতেছে, 
তাহাদের চরিত্র অল্পবয়মে ন্থলিত হুইতেছে,*ধর্মে আস্থা নাই। আমর! 
প্রত্যেক অভিভাবককে অনুরোধ করি তাহার! এই গ্রন্থথানি আস্ঘোপাস্ত' 
পাঠ করুন এবং শৈশব হুইতে বালকগুলিকে এই গ্রস্থোক্ত প্রণালী 
অনুস্ূরে শিক্ষা দান করুন, অচিরে তাহাদের আক্ষেপের কারণ সমূলে 
বিদূরিত,হইবে। আমরা অনেক সময়ে অন্তের স্বন্ধে দায়িত্ব সন্ত করিতে 
পারিলে নিজের ক্রটি ও প্রমাদ. দেখি ন!। সংপূত্র লা্ভা্রিতে হইলে 
যে সংপিত৷ ও সন্মাতা হইতে হয় তাহ! আমর! ভূলিয়! যাই। নিজের। 
সাধু ও পবিভ্রচরিত্র ও সংযতেন্দ্রিয় থাকিয়া! দেখুন আপনাদিগের সঞ্চিত 
পুণযরাশি মুক্তিমান হইয়া পুত্রকন্তার্ূপে গৃহ শোভিত করিবে। “ভক্তিপথের 
কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায়”__এই পরিচ্ছেদটি প্রত্যেক বিদ্যালয়ে 
পাঠ্য হইবার উপযুক্ত । 

৩। ভৃন্দর স্ন্দর দৃষ্টান্ত ও গল্প ।__ অনেক সময়ে গভীর আধ্যাত্মিক 
উত্বগুলি দৃষ্টান্ত.অভাবে নিতাস্ত তিক্ত ও নীরস বলিয়া বোধ হয়। মুল 
উপদেশগুলি হয়ে স্থান না পাইলেও কৌতুকচ্ছলে যে সমগ্ত উপকথা ও 
গল্প বলা হয় তাহার সহিত গ্রথিত হইলে উহ্বারা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়! 
ফাঁয়। গ্রীক পণ্ডিত ঈষফের উপকথাগুলি এই'কারণেই সর্বজনপ্রিয় । 
আমাদিগের এই বন্কৃতান্থ দৃষ্টান্তগুলি অনেক সময়ে জটিল বিষয়টিকে সরল 
ওগ্গ্রীতিগ্রদ করিয়াছে। ইহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির 
জীবন ও প্রত্যক্ষ ঘটন| হইতে সংগৃহীত হুইয়াছে। 

৪1 মছোচ্চ আদর্শ ।-_মানবজীবনের .মহতপ্রতিপাদন এই গ্রন্থের 
অন্ততম উদ্দেস্ত। ক্যিরপে. ভোগলিগ্সাপরায়ণ মানবরূপী পণ্ড ক্রমপদ- 
বিক্ষেপে উন্নতির চরমশিখরে পৌ ছিয়! মানস-সরোবরে বিহার করিতে 
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সক্ষম হয় ও শ্বগের বিমল সৌনরধ্য উপর্োগ করিয়া দেবত্বলাভ করিতে 
সমর্থ হয়, এই পুম্তকে তাহ। সম্যক্রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে | * ফলতঃ যে 
গ্রন্থ মানব্ীবনের গৌরবময় পরিণাম ও নিয়তি শিক্ষা দেয় ন! তাহ! 
হণবৎ ত্যাজ্য। আমরা। স্পর্ধা! করিয়। বলিতে পারি পাঠক যদি নিত্য 
নিক্পমিতরূপে শ্রন্থথাঁনি আলোচনা করেন, তবে আমাদের উত্তর তথ্যতা 
সম্বন্ধে সন্দিহান থাকিবেন না । 
€৫। বীর নৈতিক সাহিত্য-জগতে এই অভিনব উদ্যম $--বক্তা 
এঁক নূত্তন পন্ধাতি অবলম্বনে ধর্মশিক্ষা দিতে প্ররাসী হইয়াছেন। কাম, 
ক্রোধ লোভ, মোহ প্রভৃতি দমন করিতে হইলে যে যে উপায় সহজে ও 
সকলে অবলম্বন করিয়া কাধ্যে পরিণত করিতে পারেন তাহা একটি 
একটি করিয়া বিশেধরূপে বর্ণনা করা হুইয়াছে। “ন্ত্রিরসংঘম কিরূপে 
অভ্যাস করিতে হয্ন ?” “ভগবস্তক্কি কিরূপে লাভ হয় ? “মানবজীবনের 
লক্ষ্য কি?” প্রভৃতি নৈতিক ও অধ্যাত্মিক তত্ব এরূপ সক ও সরলভাবে 
, যতই প্রচারিত হইবে ততই দেশের মঙ্গল হইবে । বদি কঁ্মধোগ ও 
জ্ঞানযোগ সঙবন্ধেও এইরূপ গ্রস্থ প্রকাশিত হয় এবং হিন্দুশান্রের লুকারিত' 
_ সম্পত্তিসকল রমণীয় মূর্তিতে সাধারণের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা৷ হয়, 
তবে অচিরে হিন্দুর ভবিষ্যদাকাশ নির্ঘূ ্ত হইবে । 
উপসংহারে আর! হুক রসিকতার ও জীবুকত ললিতঘোহন সেম 
মহাশয়ছয়কে এই পুস্তকের পাগুলিপির জন্ত আন্তরিক. ধন্তবাদ প্রদান 
করিতেছি । স্থানে স্থানে মুদ্বাঙ্কনের ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গেল। “স্থূল স্কুল 
ভ্রমগ্ুলি শুদ্ধিপত্রে লংশোধিত হুইল। মুন্রাঙ্কনের সমর নুচাকুরূপে 
পরিদর্শন কর! হন্ব নাই, তঙ্জন্ত পাঠকবর্গের নিকট ক্ষম। প্রীর্থনা' করি $ 
জ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায় । 
প্রকাশক । 


[ ৫ ] 
দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন । 


“ভক্তিযোগন্-_ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হুইল প্রথম সংস্করণের 
দোষগুলি যথাসাধ্য সংশোধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু মুদ্রাকরের 
প্রমাদবশতঃ নৃভন.কয়েকটি ভ্রম জন্থিয়াছে ₹ নানা স্কান হইতে “ভক্তি 
যোগস সম্বন্ধে এই মর্খে বহসংখ্যক পঞ্জ পাইয়াছি যে “ভক্কিযোগ” পাঠে 
অনেকই যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছেন। ন্থুতরাং আশা করি প্রথম 
সংস্করণে স্তায় দ্বিতীয় সংস্করণও সাধারণের নিকট আদরণীঞকইবে । 


শ্্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায় । 
আধা, ১৩০২। 


ভূতীয়বারের বিজ্ঞাপন ৷ 


'তক্তিযোগ”-- তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ শ্রেনীর পুস্তকের 
আদর বাঁড়িতেছে দেবিত্বা অনুমান হয় আমাদের জাতি উন্নতির দিকে 
ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে । বর্তমান সংস্করণে ছই এক স্থলে সামান্য 
পরিবর্তন কর। হইয়াছে । পূর্ব সংস্করণের ভুলগুলি যথাসাধ্য দংশোধন 
করা গেল। 

হিট ] জ্রজগদীশ মুখোপাধ্যায়। 
শ্রাবণ, ১৩০৭ | ০ 


পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন 


“তক্তিযোগ”- “পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল । এই সময়ে আর্ার 
স্বর্গীয় বন্ধু ললিতমোহুন সেনের ভক্তিময় প্রাণটি মনে পড়িতেছে। তিনি 


[৬] 


আজ জীবিত থাকিলে তাহার বড় আদরের “ভক্তিযোগের বুল গরচারে 
নিরতিশয় আনন্দলাভ করিতেন। তাহার রক্ষিত শ্মতিলিপি এই গ্রশ্থ 
প্রকাশের প্রধান অবলম্বন ছিল। 


বরিশাল, 1 ূ 
শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায়। 
বৈশাখ, ১৩১৩। | 
নবমবারের বিজ্ঞাপন । 


নবর্ম সংস্করণে গ্রন্থ স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবদ্ধিত হইয়াছে । ২৪৩ 
পষ্ঠায় গ্রন্থকার যে স্বামী রামতীর্থের উল্লেখ করিয়াছেন তিনি ১৮৭৩ 
খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়। ১৯০৬ সনে দিবাধামে গমন করেন। তিনি 
পঞ্জাব বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরীক্ষ। গুলিতে এম. এ. অবধি সর্বোচ্চস্থান অধিকার 
কৰিয়। কিঞ্চিংকাল অধ্যাপকত্ব করেন। তিনি মাত্র ৩৩ বৎসর জীবিত 
ছিলেন, কিন্তু ইহার মধ্যেই অসামান্য ভগবত প্রেমের অধিকারী হইয়া. 
ছিলেন। | 

কোন কোন পাঠক গ্রন্স্থ গ্লোকগুলি কণস্থ করেন জানিয়া এবারে 
্রন্থশেষে একটি বর্ণানুক্রমিক শ্লোক নির্ঘণ্ট দেওয়া হইল । 

বলিতে আনন হইতেছে, ইংরাজী ও তেলুগু ভাষায় “ভক্তিযোগের” 
অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া আদৃত হইয়াছে এবং কয়েকদিন,হইল গুজরাতি 
ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 


বরিশাল, 1 


শ্ীজগদীশ মুখোপাধ্যায়ও। 
বৈশীথ ১৩২৫। ূ 


বিষয় 
প্রস্তাবনা 


ভক্কি কাহাকে বলে? 

ভক্তির অধিকারী কে? 

ভক্তির সঞ্চার হয় কিরূপে? *** 
ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায় 


কাম 
ক্রোধ 
লোত 
মোহ 

মদ 
মাতসর্য্য 
উদ্ৃক্ঘলত! 


ংসারিক হুশ্চিন্তা 


পাটওয়ারি বুদ্ধি 


কুতর্কেচ্ছা 
ধর্্মাড়স্বর 
গলোকভয় 
ভক্কিপথের সহায় 


চৈতন্টোস্ত পঞ্চসাধন... 


স্ুভ্িঞ্পত্জা 
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৮১ 


৯৭ 


১২২ 
১৪৩ 
১৪৭ 
১৫৩ 
১৫৮ 
১৬৪ 
১৬৫ 
১৬৬ 
১৭২ 
১৭৯ 
১৮৭ 


সাধুসঙ 5 টা ৪৩ বু ১৮৮ 
কুঞ্চসেবা চি রা ক রে ১৯৩ 
ভাগবত *** " *** ক রর ১৯৯ 
নাম বা টা ৪ ১৯৯ 
তীর্থে বাস ৯৯০, হন +৯ ০৩৮ হজ্জ ৫ 
আত্মনিবেদন .. রে নর টা ২০৬ 
একাগ্রতাসাধন ... রি ২০৮ 
ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ ১৭, ৪ ২৯১৩ 
প্রেম রী ১ *» ৮ ২৩২ 


উপসংহার 2 নর ও ৪৪৬. ২৬৬ 





প্রস্তাবনা | 


ভ্্ী জকাল চারিদিকে ধর্থান্দোলনের মধ্যে [ভন্ম ভিন্ন সম্প্রদায়. 
পরম্পর ক্রমাগত মত লইয়। বিবাদ করিতে ব্যস্ত। এক সম্প্রদায় অপর 
সম্প্রদায়ের ধতই দোষ উদঘাটন করিতে পারেন, ততই আহ্লাদে আটখান! 
হইয়া! পড়েন । কোন বক্তৃতার ভিতরে যতই কোন সম্প্রদায়ের মত লইয়া 
নিন্দা চলিতে থাকে, ততই করতালির তরঙ্গ উঠিতে থাকে । কোন 
সম্প্রদান্গের «কোন প্রচারক উপস্থিত হইলে অপর কোন সম্প্রদায়ের প্রতি 
ষাহাতে গালি বর্ষণ হইতে পারে তজ্ন্ত অনুরোধ কর হয় 1 এই মত্তত্বন্দি 
তার আন্দোলনে সকলেই মূল বিষয় হারাইয়া ফেলিতেছে। আমর! অভি 
অল্প দিনের জন্য এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। যেরিষয় লাভ করিবার জন্ত 
জ্কাসিয়াছি, তৎসন্বন্ধে কিছু যত্ব না করিয়। কেবল পরস্পর বিরোধ করিয়। 
ীবনের সর্বনাশ ঘটাইতেছি । এই ভাবে সময় নই না করিয়া! বাহাতে 
সারধর্ম সয় কন্সিতে পারি, তজ্জন্ত সকলেরই বত্ধান্‌ হওয়া কর্তব্য । আমি 
ধতদুর বুঝিতে পারি, মূল জিনিষ সকল ধর্মেই এক । বিবাদ বাহিরের থোল। 
লইন্সা। গ্ত্তএব খোসার টানাটানি ছাড়িয়া আন্থন, আমর। সার পদদা 
সঞ্চয় করিতে বন্ধবান্‌ হই $2 বাহিরে বত প্রকার ধর্পসম্প্রদায় থাকুক না, 
দেশ, রুচি ও অবস্থাভেদে বিনি যে উপাই ক্মবলম্বন করুন ন/ সন্ভুলের 


২ ০ ভক্তিযোগ। 
গতি যে একদিকে তাহা কে অস্বীকার ককাঁরিবেন ? সেই এক জনকে উপ- 
'লন্ধি করাই যে সকলের উদ্দেন্ত এবং তাঁহঢুকে ধারণ! করিবার মূল শক্তি বে 
এক, ইহার বিরুদ্ধে কে হন্তোতোলন কক্ছিতৈ পারেন ? 
প্উনদেস্ত নাহিফো ভে, এক ব্রঙ্ধ এক বেদ, 
যোগ, ভক্তি, পুণা, এক উপাদানে গঠিত। 
এক দয়া, এক ন্সেহ, এক ছীচে গড়া দেহ, 
হদে হৃদে বহে রক্ত, একবর্ণ লোহিত ॥ 


+ভিন্ন ভিন্ন মত ভিন্ন ভিন্ন পথ, 
কিন্তু এক গমাস্থান, 
যে যেমন পায়ে, ট্রেণে ইঞ্টিমারে, 


হোক সেথ! কসগুয়ান |” 
প্রকৃত তথ্যই এই । ইহা ন৷ বুঝিয্না কুকুরের ন্যায় বিবাদ করিলে ফলে 
জীবনের লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইব আর কিছুই নহে। সকলেই মহিমস্তবের 
সেই অপূর্ব শ্লোকটা জানেন £-_ 
_. ভ্্রয়ী সাথ্যং যোগঃ পশুপভিমতং বৈষ্ণবমিতি 
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। 
রুটীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং 
নৃণামেকো গম্যত্বমসি পয়সামর্ণব.ইব & 
ত্রয়ী, সাধ্য, যোগ, পগুপতি ও. বৈষণবমত, এক এক স্থলে এক একটীয় 
আদর । কেহ বলেন এইটি শ্রেষ্ঠ, কেহ বলেন এইটি শ্রেঠ । কিন্তু ক্ষতির 
বৈচিত্রাহেতু িনি যে পথই 'ৰলম্বন করিয়াছেন সে সোজাপথই-হউক, কার 
কুটিল খই হউক, সফলের এক গমাক্থল তিনি ) যেমন: সক জদীষ, 
খ্ুগাহিনীই হউক আর. ব্গামিনীই হউক, মিরবহন এক লয় । ভাট 


আক্ারনা ৬. টে 


বলি, ষাহাতে তাহার ফিকে মতিগতি- গ্রধাবিত হয়, কামানের তাছাই রা 
প্রয়োজনীয় ।. তওল ছাড়িয়া ডুব, লইয়া যাহারা সময় নষ্ট করেন বাছারা, 
মুর্থ। প্রক্কত প্রেম চাই,তক্তি চ্ইি,বিনি বে ভাবেই ভীহাকে ভাকুন না কেন। 
“টেকি ভ'ক্জে যদি : এই ভব নদী 
পার হতে পার বধু) 
লোকের কথায় কিবা আসে যায়, 
পিবে স্থে প্রেমমধু |” 
একাস্তহদয়ে, পবিত্রচিত্বে, সরল ব্যাকুলপ্রাণে তাছান্তেএটকি বলিয়। 
ডাকিলেও পথ সহজ হইয়া আসিবে, অন্ধকার কুজ্টিক। চলিয়! যাইবে। 
যাহাতে আলে! আছসে তাহাই কর! প্রয়োজন । 
এজন্ধকার নাহি ধার বিবাদ করিলে, 
মানে ন বাস্থর আক্রমণ । 
একটি আলোকশিখ! স্থমুখে ধরিলে 
নীরবে করে সে পলায়ন ॥” 
এই অন্ধকার দূর করিতে হইলে নিজের জীবন দীপ্তিময় করিতে হইবে। 
বাহার! প্রকৃত তক্ত, বাহার! জালোকময় হই! গিয়াছেন, তাহাদের ভিতরে 
কি কেহ কখনও বিবাদ দেখিয়াছেন ? তাহারা সমদর্শী। পর্বাতশৃঙ্গে যিনি 
আ্বারোহণ করিয়াছেন, তাহার নিকটে নীচের সমস্ত বৃক্ষশ্রেমী সমান বলিয়। 
বোধ হস়। নিষ়্স্থ ময়দানের বন্ধুরত। তিনি দেখিতে পান না। একদিন 
বাবু প্রঅপচন্ত্র গকুষদার মহুবি দেবেজ্জনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গিম্কাছিলেন । খধহুধিক টেবিলের উপরে একখানি হ্ীক্ধন্দায় বিখ্যাত গ্রন্থ 
দেখিয়া তিনি কিঞিৎ 'আশ্চর্যাস্থিত হইজেন। মহ্ষির খ্রীষ্টধর্মের প্রতি 
বিশেষ বিরাগ আছে জানিতেদ। কৌুহলাক্ঞাত্ত হইয়া মহধিকে দিক্ঞাসা 
ফরিজেন “জাপনার টেখিরের উপ শউবন্ীয় এ গ্রন্ব.কেন ? মহুধি উত্তর 
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করিলেমপপূর্ব যখন ভূমিতে হাটিভাম, তখন কেবল জযির আলি দেখিতাম 
__এই জমিটুকু একজনের চারিদিকে আর্িবেহিত, জী জমিটুকু অপর এক- 
জনের চারিদিকে আলিবেষ্টিত ) এখন চিকঞিঃৎ উর্ধে উঠিয়া আর আলি 
দেখিতে পাই না, এখন দেখি সকল জমিই একজনের,এক এক ধন্মমতের : 
ডর ক্ষুদ্র সীম। আর তাহার দৃষ্টিতে পড়ে না, হৃদয় প্রশব্ত হইয়। গিয়াছে। 
-উপরে ধিনি উঠ্িয়াছেন, সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহিত তাহার গল!গলি। 
'আমরা। কি অনেক দৃষ্টাস্ত দেখি নাই, ভিন্ন সম্প্রদায়ের 'ভক্ত কেমন পরস্পর 
প্রেমসুত্রে আপ্ছ? রামরুষ্ণ পরমহংস হিন্দুসম্প্রদায়ের, কেশবচন্ত্র সৈন ব্রাহ্ম 
সম্প্রদায়ের, অথচ ইহাদিগেতর হুইজনের মধ্যে কিরূপ প্রেম ছিল তাহা বোধ 
হদ্» অনেকেই অবগত আছেন। প্রকৃতভক্ক জাতিনির্বিশেষে সম্প্রদান্ব- 
নির্বিশেষে সকলকে আলিঙ্গন করিয়। থাকেন। পৃথিবীতে যতদূর দেখিতে 
পাই, যেভাবেই হউক সকলেই এক পদার্থ অন্বেষণ করিতেছেন। পরমহংস 
মহাশয়ের নিকট একবার জিজ্ঞীস। করিয়াছিলাম-- মহাশয়, হিন্দুসম্প্রদায় 
এবং ব্রাঙ্গসম্প্রদা়্ে প্রভেদ কি? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেনু _ “এখানে 
রূসনচৌকির বাজন। হয়, আমি দেখিতে পাই এক বাক্তি সানাইয়ে ভে! 
ধরিষ্া থাকে, আর একজন উহাতে “রাধা আমার মান করেছে” ইত্যাদি 
রঙ্গপরঙ্গ তুলিয়। দেয়। এ ছুয়ে অমিল কি? ব্রাঙ্গ এক ব্রন্মের তৌ ধরিয়া 
বসিক্ক আছেন; হিন্দুর ব্রন্ষেরই নানারূপ ভাবের মুদ্তি কল্পন! করিয়া উহার্ই 
ভিতরে রঙপরঙ্গ তুলিতেছেন। অমিল কি? ভিন্ন সম্প্রদায় দেখিলে মনে 
হয় যেমন একটি প্রকাণ্ড পুকুর, তাহার চারিদিকে চারিটি ঘাটু, ও চারি 
জাতীর লোক বসভি করিতেছে ; এক জাতীয় লোক এক ঘাট হইতে জল 
বাইয়া যাইতেছে--জিজ্ঞাস! করিলাম কি লইস্া বাইতেছ,বলিল “ব্রল” ? আর 
একটি খাটে আর একজন জঙ্গ লইয়া! উঠিতেছে। তাহাকে এ এস্স জিজ্ঞাসা 
কস্ছিলে সে বলিল, "পানি” ॥ তৃতীয় ঘাটে অপর একজনকে জল তুবিতে 


ভক্তি কাঙাকে'ঘলে ৭ € 
দেখিলাম, সে বলিল “০৪11৮ ) চতুর্থ ঘাটে যাহাকে দেখিলাম, সে বলিল 
০8008% 1 ওক জলই ভিন্ন ভিজ লোকের লিকট ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ 
করিয়াছে । সকল ধর্দের মারশ্ঘখন একই স্থির হইল, তখন আর বিরাদে 
প্রয়োজন কি? আনুন, বাহাতে ম্দামরা! সেই সার অবলম্বন করিতে 
পারি--ভক্কি উপার্জন করিতে পারি, তজ্জন্ত যত্ববান্‌ হই । 


ভক্তি কাহাকে বলে? 


ভক্তি কাহাফে বলে? নারদভক্তিশ্থত্রে $-- 
“সা ক্কৈচিত পরম। প্রেমরূপা” | 
কাহারও 'প্রতি পরমপ্রেমভাব । 
রর শাগ্ডিল্যহৃত্ে :-স! পরানুরক্কিরীশরে । 
শ ভত্তি--ভগবানে যৎপরোঁনাস্তি অন্গরক্তি | 
প্রক্কত ভক্তি ইছার নাম। ভগবৎপদে যে একান্ত রি তাহারই 
আম তক্তি। 
ইছাই রাগাত্মিকা ভক্তি, অহৈতূকী ভক্তি, মুখ্যা ভক্তি । 
ইঞ্টে স্বারসিকো! রাগঃ পরমাহিষতা ভবেশু। 
তন্ময়ী যা ভবেন্ততিঃ সাত্র রাগাস্তিকোদিতা ॥ 
ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ! 
ইষ্টে কর্থাৎ অভিলধিত বন্ততে যে স্রসপূর্ণ পরম আবিষ্ঠতা অর্থাৎ 
“থ্মাপন হৃদয়ের রসতর! অতাপ্ত গাঁ আবেগ তাহার নাম রাগ) সেই রাগমরী 
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ঘষে ভক্তি তাহাকে ব্নাগাত্মিকা ভক্তি কহে। পমন সহন্জে সদা চাহে 
তোমারে, তেমাতেই অনুরাগী; সহ ধাঁ নদী পিস্ধু পানে, কুন্থুম 
করে গন্ধ দান, মন সহজে সদা চাছে তোযষারে”--এই জাতীয় ভক্তি 
রাগাত্সিকা ভক্তি। কোন চেষ্টা না করিয়া, আপন! হইতেই'ষে প্রাণ 
ভগবানেরজন্য বাকুল হয়, তাহকেই রাগাত্বিক। ভক্তি কহে। 
অহৈতূকী ভক্তিও এই পরাশ্গরক্তি। £ 

অটৈতুকী অর্থাৎ অগ্ত অভিলাধশূন্য। যে ভক্কিতে ভগবান ভিন্ন 

আর রিছুইনচই না, 
পুজং দেহি, ধনং দেহি, যশে। দেহি-_ 

এইরূপ কোন প্রার্থনা নাই, এমন কি মুক্কিরও প্রার্থনা নাই, প্রার্থন! 

এ শ্রীচরণ, তাহারই নাম 'অহৈতুকী ভক্তি । 
ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেক্দ্রধিফং ন সার্ববন্ৌমং ন রসাধিপতাং | 
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্বেচ্ছতি মঘিনাহচ্যত ॥ 
ভাগবত । ১১। ১৪। ১৪, 

ভগবান বলিতেছেন “আমাতে যিনি আত্ম সমর্পন করিয়াছেন, তিনি কি. 
ব্রহ্মার পদ, কি ইন্ত্রপদ, কি সার্বভৌমপদ, কি পাতালের আধিপত্য, এমন 
কি যোগসিদ্ধি, কি মোক্ষ পর্যন্তও চাহছেন না) আমি ভিন্ন তাহার আর 
কোন বন্ততেই অভিলাষ নাই ।” ভক্করাজ রামপ্রসা্ বলিয়াছেন “সকলের, 
মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।' অছ্থৈতুকী ভক্তির লক্ষণ এই । 

যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসাজ্জ। 
বিলুঠতি চরণাজজে মোক্ষসাত্রাজ্যলক্মমীঃ | 

যাহার যুকুন্দপদে আনন্দলান্দ্। ভক্তি উৎপন্ন হয়, লেই ভক্তের চরণ- 

পল্পে মোক্ষরূপ অতুল সাম্রাজ্যের লক্দ্মী বিনি, ভিনি “আমাকে গ্রহণ কর” 


তক্তি কাহাক্ষে বন? চু 


“আমাকে গ্রহণ কর' এই বলি লুষ্টিভ হইতে থাকেন। ভক্ঞ মুক্তির 
অন্ত লালাফ়িত হন না, মুক্তিই ডরীহার পদাশ্রয়ের জন্ত লালাগ়িত। হন 
মোক্ষপদও তুচ্ছ যাঁতে-_সেই *ভক্কির নামই অহৈতুকী ভ্ক্তি। এপ 
ভক্তিতে আমর! যাহাকে কৃতজ্ঞতা. বনি তাহারও স্থান নাই। ভগবান 
আমাকে এই সুখের সামগ্রী দিয়াছেন; অতএব স্তাহাকে ভক্তি করি, এক্সপ 
ুকতি থান পায় না। এই যুজিতে প্রাপ্ত বস্তুতে অভিলাষ লক্ষিত হইল। 
ভগবান্‌ ভিন্ন অন্ত কোন বস্তর ভূতপ্রান্তি, কি ভবিষ্যতপ্রাপ্তি কিছুতেই 
অভিলাষের চিহ্ন মাত্রও নাই । 'অহৈতুকী', শব্দের অর্থু+মাহার হেতু 
নাই ॥ ইহা পাইক্লাছি কিংবা! ইহ! পাইব একপ কোন হেতুমূলক অহৈ- 
তুকী তক্তি হইতে পারে না । যেহেতু ভগবান্‌ এই পদার্থ দিয়াছেন কি 
দিবেন অতএব তাহাকে ভক্তি করি, এইরূপ "অতএব কি "সুতরাং 
অহৈতুকী ভক্তির নিকটে স্থান পায় না। “ভালবাসি ব'লে ভালবাসি”; 
“আমার 'শ্বভাব এই তোমা বই আর জাঁনিনে/ অহৈতুকী ভক্তির এই 
মূলহুত্রশ * মুখ্য! ভক্তিও ইহারই নাম। ইহা হতে শ্রেষ্ঠ আর কোন 
প্রকার ভক্তি হইতে পারে না । * 
দেবর্ধি নারদ, মহর্ষি শাগ্ডিল্য এইরূপ :ভক্তিই লক্ষ্য করিয়াছেন। 

ইহাই প্রকৃত তক্তি। ইহার নিয়স্তরে যে ভক্তির উল্লেখ দৃ্ট হয় তাহাকে 
€ক্কি না বলিলেও বিশেষ কোন দোষ হয় না, কিন্তু সেই তক্তিসাধন দ্বারা 
এই উচ্চ শ্রেণীর ভক্তি লাভ হয় বলিয়া তাহাকেও ভক্তিপদবাচ্য কর! 
হইয্লাছে। ভক্তির এই উচ্চ আদর্শ মনে করিয়! অনেকেই হয়ত ভাবিতে- 
ছেন যে তবে আর ভক্ত হইবার আশা নাই। এরূপ নিরাশ হইবার 
কোন কারণ নাই। এই উচ্চ শ্রেণীর তক্তিলাভ করিবার জন্য নিয়ন্তক্সে 
ধৈ ভক্তির নির্দেশ হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিতে পারিলেই এই ভক্তির 
কাধিকারী হওয়া যায়।, 


৮ « ভক্তিযোগ। 
উচ্চাধিকারী ও মন্দাধিকারী ভেদে ভক্তি ছুই ভাগে নির্দিষ্ট হইক়াছে। 


(১) রাগাত্মবিক! (৯) রী (১) মুখ্যা 
(২) বৈরী. (২) হৈ (২) গৌণী 

, মন্দাধিকারী তাহার নিকষ ভক্তিসাধন করিতে করিতে উচ্চ তাক 
লাভ করিয়া কতার্থ হন।' 


বৈধভক্জ্যধিকারী তু ভাবাবি9্ভাবনাবধি | 
তত্র শান্ত্রং তা তর্কমন্ুকুলমপেক্ষতে ॥ 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু 
“যে পর্যন্ত ভাবের আবির্ভাব না হয়, সেই পর্যন্তই বৈধী ভক্তি সাধন 
করিতে হয়। বৈধী ভক্তি শান্ত ও অনুকূল তর্কের অপেক্ষা রাখে ।” 
ভাব হইলেই রাগ হয়, রাগ হইলেই রাগাত্মিকা ভক্তির আবির্ভাব হয় | 
ক্রমাগত শান্ত্রাধায়ন ও শান্ত্শ্রধণ ও ভগবানের স্বরূপ প্রতিপাদক তর্ক 
করিতে করিতে ও গুনিতৈ গুনিতে ভগবন্ধিষয়ে মতি হয়, তাহাতে ভাৰ 
তয়। অমন মধুর বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে তাহাতে লোভ, 
না হইয়া যায় না। লোভ হইলেই প্রাণের টান হয়, প্রাণের টান হইলেই ' 
রাগাত্মিকা ভক্তির উদয় হয়। ভগবাতনর নাম উপযুঠপরি শুনিলে মানুষ 
কদিন স্থির থাকিতে পারে? কত নান্তিক ভগবানের কথ৷ শুনিতে 
শুনিতে পাগল হুইয়! গিয়াছে । 


হৈতুকী ভক্তি কোন হেতু অবলম্বন কিয়া জন্মিরা থাকে । ঈশ্বর 
আমাকে কত সুখ সম্পদ দিয়াছেন কি দিবেন, কত বিপদ হইতে উদ্ধার 
করিয়াছেন কি করিবেন, তাহার চায় দয়াময় কে? এইরূপ চিন্তা 
করিতে রুরিতে যে ভক্তি উৎপন্ন হয় তাহার নাম হৈতুকী ভক্তি । ভূত- 
মঙ্গলসস্ভৃত কৃতজ্ঞতামূলক কিংব! ভাবিমঙ্গল প্রার্থনাজনিত আশামূলক 


তক্কি কাহছাকে বলে” । ই 


যে ভক্তি তাহাকে হৈতুকী ভক্তি কছে। *ধনং দেহি হশোদেহি' প্রত্ৃতি 
প্রার্থন হৈতুকী ভক্তির অন্তর্গঠি। এইরূপ ভক্তি অভি নিরুষ্ট ; কিন্ত 
ইহার সাধন করিতে করিক্ঠটেও ক্রমে অহৈভুকী তক্তি লাভ হয়। 
প্রহলাদের প্রাণে প্রথম হইতেই অহৈতূকী ভক্তির আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। 
তিনি দিবানিশি কৃষ্ণ নাম জপ করিতেন, কেন করিতেন জিজ্ঞাসা করিলে 
তাহার উত্তর দিতে পারিচতন ন1। ক্রুবের জীবনে প্রথমে হৈতুকী ভক্তির 
উদয়,'পরে তাহ! হইতে অহৈতুর্কী ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। প্রথমে 
রাজপদপ্রাপ্তি উদ্দেশ্য করিয়! তিনি তপন আরস্ত করেন শ্গবান আশা 
পুরণ, ভক্তবাঞ্াকল্নতরু এই স্থির বিশ্বাস করিয়া তিনি তাহার কৃপায় 
পিতার অপেক্ষাও উচ্চ রাজপদ প্রাপ্ত হইবেন এই আশাম্ম তাহাকে অতান্ত 
ভক্ষির সহিত ডাকিতে থাকেন ; ডাকিতে ভাকিতে ক্রমেই ভক্তির বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল, সেই ভক্তি ক্রমে এত প্রগাঢ় হইয়া উঠিল যে, অবশেষে 
যখন ভগবান ত্তান্ভার নিকট আবিভূতি হইয়া বলিলেন “বৎস বর লও ।” 
তিনি অবান্ধ হুইয়া বলিলেন “কি বর ?' "তুমি যে জন্ত আমাকে ডাকিতে 
'অনরস্ত করিয়াছিল” ? ঞব যে জন্য তপস্তায় প্রবৃত্ত হন, তাহা বোধ হয় 
ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তিনি যে রাজপদ পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে 
ছিলেন ভগবান তাহাকে স্মরণ করাইগ্প দিলেন। তখন ভক্তের উত্তর 
হইল :-_ 


সান[ভিলাষী তপসিস্থিতোহছুং 

স্বাং প্রাপ্তবন্‌ দেব মুনীক্জগুহ্াম্‌। 
কাচং নিচিন্বপ্নাপ দিবারত্বং 

স্বামিন্‌ কৃতার্থেছন্মি বরং ন যাচে ॥ 


ভক্তিনুধোদয় | 


০৬ ভক্কিধোগ । 

'পদ্দাভিলাধী হইয়া আমি তপস্তা আর্স্ত করিয়াছিলাম বটে, কিন্ত 
পাইলাম হে দেব, কত মুনীন্র যোগীন্ত্র তপস্তা। করিয়া ধাহাকে পান ন 
সেই তোমাকে ; কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে হঠাৎ গাইলাম দিব্যরত্ব ; 
হে ম্বামিন্‌, ককতার্থ হইয়াছি আর বর চাই না।, এখন তর অন্ত অভি- 
লাষ নাই, কেবল চাই “ভগবানকে, আর কাচ চাই না। কি অপূর্ব 
পরিণতি ! হৈতুকী .তক্তি কোথায় চলিয়া গিয়াছে! সেই পরারক্তি - 
অহৈতৃকী ভক্তি সহ্রধারে সমগ্র হৃদয় প্লাাবত করিতেছে। 

একটা ভদ্র নিকটে যাই মা আবির্ভ্তা হইয়া কি বর চাও জিজ্ঞান। 
করিলেন, অমনি তিনি ভাবে গদগদ হুইয়। বলিলেন £-_ 


মাতঃ কিং বরমপরং যাচে 
স্বং সম্পাদিতমিতি সত্যং | 


দৃষ্টং বিধিহরমুরহরজুষ্ট ম্‌ ॥ 
সর্বানন্দতরঙ্গিণী। 


“মাগো আর কি বর চাইব ? ব্রহ্গা, বি, শিব যে চরণ পৃজ। করেন 
সেই যেহ্র্লত তোমার চরণপণ্ম তাহ। যখন দেখিয়াছি,তখন আর কি চাহিব? 
আমার সকলই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । আমি হরিদ্বারে কামরাজ স্বামীর্কে 
জিজ্ঞাস! করিয়াছিলাম “আপনার ভগবানের ।নকট কোনি প্রার্থনা আছে কি 
না?' তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন 'আমার আর কি প্রার্থনা থাকিতে? কেবল 
তোমাতে যেন অহনিশ মতি থাকে, এই প্রার্থনা । প্রত ভক্ত সেই হদয়- 


নাথকে লইয়। কত কৃতার্থ হঠ্‌য়। যান, তিনি কি আর চাহিবেন ? কি প্রানি 
করিবেন? তাহার আবার কি বাসন থাকিবে? “মধুকর পেলে মধু, চা কি 


এনে জলপানে ?” ভ্রমবশ শঃ মানুষ হৈতুকী ভক্কি লইয়৷ ভগবান ভিন্ন অন্ত রস্তর 


ভক্তি কাহাকে বর্দে? ৯৯ 
প্লোর্থনা করে । কিন্ত তাহাকে ডাঁকিতে ডাকিতে এবং তাঁহার আলোচনা 
করিতে করিতে,যখন একবারি (সই পরমাননা সাগরের বিন্দুমাত্রেরও আঙ্গাদ 
পায়/আর কি সে তখন তাঁহা! বাড়িয়া অন্ত বিধয়ের অভিলাষী হইতে পারে? 
তখন যদি কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে "তুমি কেন ভগবানকে ভালবাস ? 
সে বলিবে'আর্মি বলিতে পারি না,ভালবাঁসি »+লে ভালবাদি,কেন ভালবাসি 
কি রুলিব?' হৈতুককী ভক্তি বৈধী ভক্তি, অহৈতুকী তক্কি-_রাগাত্মিক। 
ভক্তি লাভের উপার় মাত্র । গৌনী ভক্তি ও মুখ্য ভক্তি পাইবার সোপান। 


গৌনী জ্রিধাগুণভেদা দার্তদিভেদাদ্ধা । 


গৌণী ভক্তি গুণভেদ্দে কিংব। আর্তাদিভেদে তিন প্রকার । গুণ ভেদে 
ভক্তি সাত্বিকী, রাজনী ও তামলী। তামসী ভক্তি হইতে ক্রমে রাজনী 
ভক্তির ও রাজসী হহতে সাত্বিকী ভক্তির উদয় হয়। পরে সাত্বিকী ভক্তি 
মুখ্য! ভক্তিতে পরিণত হয়। “ 


“অপিচে স্থৃছুরাচারো ভজতে মামনন্তভাক্‌ ॥ 

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্থাবসিতে! হি সং ॥ 

[ক্ষগ্রং ভবতি ধন্ধাত্। শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি । 

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তুঃ শ্রণশ্যতি ॥৮ 
শ্রীস্তগবদগীতা, ৯। ৩*, ৩১। 


“হেন্অর্ছুন, অতি দুরাচার লোকও যদি অনন্তচেত। হইয়। আমার ভজন। 
করিতে থাকে, তবে তাহাকে সাধু বলিয়। মনে করিতে হইবে । সে সম্যক্‌ 
জ্ঞানবান্‌ হইয়াছে। বে এরূপে আমার ভজন! করে সে শীন্্রই ধর্মাত্ম। 
হইয়া যার এবং নিত্য লাস্তি প্রা্ত হর। হে কৌন্তের, তুমি নিশ্চয় জানিও 
মামার ভক্ত কখনও নাশ পার না। ০ | 


১২. « ভক্কিযোগ । 


গুণভেদে তিন প্রকার গৌরী ভক্তির উল্লেখ হইল, তাহ! দৃষ্টান্ত ঘারা 
দেখাইতেছি ১--দক্থ্য, চোর ও অন্তান্ত পরাঁপকারী, ব্যক্তি তাহাদিগের দুয়্- 
ভিসন্ধি যাহাতে সাধিত হয়,তজ্ঞন্য যে' তক্তি দ্বার! ভগবানকে ডাকিল্না থাকে, 
তাহার নাম তামনী ভক্তি । দস্থাগণ কালীপৃজা! করি! অভীষ্টসাধনজন্ত 
বাহির হইত, এখনও অরন্নেক লোককে মিথ্যা মোকদমায় জয়লাভ করিবার 
জন্ত কালী-নাম জপ করিতে কি তাহার পুজা করিতে দেখা ঘায়,ইছারা তামস 
ভক্ত । পুত্র, ষশ, ধন, মান, এ্রগর্যা প্রভৃতি কামন! করিয়া! ভোগাভিলাষী 
হুইয়া, “যে অনিষ্টঃকরিয়াছে প্রতিশোধে তাহার অনিষ্ট হউক, এই ইচ্ছ! 
করিয়া যে ভগবানকে ডাকে সে রাজস তক্ত ; বাহার পৃথিবীর ভোগের 
দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই, যিনি পরোপকারসাধন করেন ও কেবলমাত্র 
নুক্তি কামনা করিয়া ভগবানকে ডাকেন, তিনি সাত্বিক ভক্ত । এই 
তিন প্রকার ভক্তিই সকাম ভক্তি? মুখ্যা ভক্তি নিফাম। মুখ্য 
ভক্তিতে মুক্তিকামনাও নাই। গৌণী ভক্তি হইতে ক্রমে মুখ্যাভক্তি লা 
হইল্না থাকে । 

আর্তাদিভেদেও গৌণী ভক্তি তিন প্রকার ৷ আর্ড, জিজ্ঞান্থু ও অর্থাথঠ _. 
_-এই তিন শ্রেণীর গৌণী ভক্তি। 

কোন বিপদে পড়িয়| সেই বিপদ হুইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত যে 
ভগবানকে প্রাণপণে ডাকিতে থাকে সে আর্ক । রোগে, শোকে 
বিপদে প্রায় সকলেই ভগবানকে ডাকিয়া! থা কন। যখন নদীর মধ্যে 
নৌকাখানি ভুবু ভুবু হয়, তখন আমরা সকলেই আর্তভক্ত হই। * 

জিজ্ঞান্থ ভক্ত _ধিনি ভগবস্তত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়। তথ্বিষয়ে আলোচনা 
করেন ; তগবানের প্রতি হৃদয়ে প্রেমের ভাব নাই, কিন্তু তিনি কেমন ওঁ 
তাহা দ্বারা! কি কা্ধ্য হইতেছে জানিবার জন্ত বিনি তীহার সম্বন্ধে আলোচন! 
করেন, তিনি জিজ্ঞান্ ভক্ত | 


ভক্তির অধিকায়ী কে? ১৩, 


কোন অর্থ সাধন করিবার জন্ত যিনি ভগবানকে ডাকেন,তিনি ্ | 
পুত্র দাও, ধন দাও, অর্থার্থীর পার্থন! । | 

ইহার! সকলেই নিক ভঞ্র ; কিন্তু কিছুদিন সাধনা করিলেই উর 
ভক্ত হইয়া পড়েন। ঘিনি বিপদে পড়িয়া ডাকিতে শিখিয়াছেন, তিনি কিছু- 
দিন প্রাণের ভিতরে সেই ভাবটা পোষণ করিলে, বিপদ চলিয়। গেলেও 
তাহাকে ডাকিতে ক্ষান্ত হইতে পারেন না) অবশেষে মুখ্য ভক্তের 
পদবী'তে আরোহণ*করেন। জিজ্ঞান্গ ধিনি, তান তগবত্বত্ব আলোচনা 
করিতে করিতে অবশেষে এত মধুর রস আম্বাদন কুতিতে থাকেন যে, 
আর সে আলোচন। ত্যাগ রিতে পারেন না, প্রতিদিন মধু পান করিতে 
করিতে এমন হইয়া পড়েন যে আর তাহা না হইলে চলে না; তখন মুখা। 
ভক্তি গৌণী ভজ্জির স্থান অধিকার করিয়া লয় । অর্থার্থী যে ক্িক্ধূপে 
মুখ্যা ভক্তি লাভ করেন ফ্রবই তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত । 


ভক্তির অধিকারী কে? 


যদৃচ্ছয়। মশুকথাদৌ জাতশ্রন্ধন্ত যঃ পুম[ন্‌। 
ন নির্বিবগে। নাতিসক্তো ভক্তিবোগহস্য সিদ্ধিদঃ ॥ 
ভাগবত, ১১। ২৯1৮ 
শ্রীস্তাগবর্তের একাদশ স্বন্ধে ভগবান বলিতেছেন £-_ 
“যে ব্যক্তির প্রকৃত বৈরাগ্য কি জ্ঞান হয় নাই, অথচ সংসারেও নিতাস্ত 
আসক্তি নাই, কিস্ত আমার প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, ভক্তিযোগ 
তাছার সিদ্ধিপ্রদ ।+ 
যাহার মনে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা হয় নাই, কিংক! যাহার মন পূর্ণসংশয়ে 


১৪ রা তকিযোগ 1 


আচ্ছন্ন, সে কিরূপে ভক্ষিমাধন কগিবে? বাহার মন সর্ধদ না হইলে ও 
সময়ে সময়ে ঈশ্বরের দিকে কিঞ্চিৎ ৪ 8 তাহার 'পক্ষেই ভক্কিযোগ 
প্রশন্ত ৷ 

ভক্কিযোগ জাতি, কুল ও বয়সের কোন অপেক্ষা রাখে ন। ) পরিগত 
বয়সে ভক্তিসাধন করিষে, বাল্য কি যৌবনে করিবে না, এরপ বাক্য সম্পূর্ণ 
ভন্মূলক। ভক্কিসাধন বাল্য বয়সেই আরম্ত কর! বর্তবা। রামরু্ঃ 
পরমহংস মছাশর বলিতেন “ভক্ষিবীজ বপণ করিবে ত হৃদয় কোমল থাফিতে 
থাকিতে কর। বাল্য বয়সেই মাটির মত হৃদয় কোছল থাকিতে থাক্চিতে 
ভক্তিষীজ বপন করা কর্তব্য, পরে সংদারে পুড়িয়া সে মাটি ঝাম! হইয়! 
গেলে, ঝামায় কখনও গাছ গজায় না” । আমার একটা বন্ধু বলিয়া 
থাকেন বৃদ্ধ বয়সে ধর্শসাধন করিতে যাওয়াও যা, শয়তানের উচ্ছিষ্ট 
ভগবানকে দেওয়াও তাই । অনেক বৃদ্ধ বলিয়া থাকেন “বাল্য বয়সে 
ধর্ম ধর্মী কর! নিতান্ত অকর্তব্য। প্রথম বয়সে বিষ্ভা উপার্জন করিবে, 
দ্বিতীয় বয়সে ধন উপার্জন করিবে, বৃদ্ধকালে ধর্ম উপার্জন করিবে ।' 
বাস্তবিক ভগবানের তাহ! অভিপ্রেত নহে, বিস্যা। উপার্জন ও ধন উপার্জন 
সমন্তই ভগবানকে লইয়া! করিতে হইবে । ধর্ম ভির বিস্তা অকম্খপা, 
ধন অকর্ণা । ধর্মে মতি না থাকিলে বিস্কাও ধন ধূর্ততা ও শঠতার 
পরিপোষক হইক্স! ঈীড়ায় । পদ্গে হায় হার করিতে হন়। 


শিশোনাসীছাক]ং জননি তব মন্ত্রং প্রজপিতুং 
কিশোরে ৰিষ্ভায়াং বিষমবিষয়ে ভিষ্ঠতি মনঃ। 
ইদানীং ভীতোহহং মহিষগলঘণ্ট।ঘনরবা- 

ন্লিরলম্বোলদ্যোদরজননি কঁং যামি শরণম্‌ & 


লকন্ষোদরজননিষ্কব £ 


তক্তির ছধিকারী বে? ১৫. 
এক ব্যক্তি চিরদিন ধর্শহীন জীবন যাপন করিয়। বৃদ্ধ রয়সে ভ্রনন 
করিতেছেন ১ 
: «ছে লম্বোদরজননি ছুর্গে, প্ৈশবে কথা কহিবার শক্তি ছিল না, তাই 
তোমার মন্ত্র যধপ করিতে পারি নাই । ফিশোর বম্মসে বিস্তা ও পরে 
বিষম বিষয়ে মন নগ্ হইয়াছিল, কোনকালেই 'ধর্মোপার্জন করি নাই, 
এখন মাগো, বমের বাহন মহিষের গলার ঘণ্টার ঘনয়বে শশবান্ত, কেবল 
“গোলাঁম, গোলাম” এই চিস্তা, এখন আশ্রয়বিহীন হইয়া পড়িয়াছি, 
কাহার "শরণ গ্রহণ করিব € যে বাক্তি বাল্যবয়সে ধর্মকে সহায় ন। 
করে, সে চিরজীবন হুঃখে যাপন করিয়] বুদ্ধ বয়সে মৃত্যুভয়ে অস্থির 
হইয়! পড়ে, আর ভক্কিসাধনের সময় পায় ন|। 
"ওহে যৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়? 
ও ভদ্নে কম্পিত নয় আমান ছাদয় ।' 
বলিতে পারেন তিনি, ধিনি ধর্মকে আশ্রয় করিয়া জীবনযাপন করিতে- 
ছেন। মৃত্যুর জন্ত আমাদিগকে সর্বদ। প্রস্তত থাক] কর্তব্য । মৃত্যুকি 
, বালক, কি যুবক, কি বুদ্ধ, সকলকেই গ্রাস করিয়া থাকে । অতএব 
যুবৈব ধর্্মশীলঃ স্য। অনিতাং খলু জীবিতং। 
কোহি জানাতি কন্যা্ মৃতু।কালে৷ ভবিষাতি ॥ 
মহাভারত । শাস্তি । ১৭৫। ১৬ 
যুবাবয়সেই ধর্শশীল হইধে, জীবন অনিত্য, ফে জানে আজ কাহার 
মৃত্যু হইবে? ্ৃত্যু বালককে ত্যাগ করে না। ভক্তচুড়ামণি প্রহলাদ 
কি বলিয়াছেন ?- 
কৌমার আচরেৎ প্রাজ্। ধর্মান্‌ ভাগবতীনিহ। 
ভুর্লভং যালুষং জন্ম তদপ্যগ্রবমর্থদম্‌ ॥ রি 
ভাগবত । ৭1 ৬ » 


১৬ “ ভক্চিধোগ। 


বাল্য বয়সেই ভাগবতধন্ম আচরণ করিবে, জীবন কদিনের জন্য ? 
মনুষ্যজন্মাই ছু্ভি, তদ্মধ্যে সফলকাম জীষন নিতান্তই অঞব। 

এ পৃথিবীতে যাহার! মহাপুঞ্ুধ বলিয়া খ্যাত, তাহাদের প্রায় 
সকলেরই বাল্যজীবনেই ভগবস্তক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । বাল্যা- 
বস্থায় ভক্তি উপার্জন ন! করিলে, পরে বৎপরোনান্তি পরিতগু হইতে হয়, 
সুতরাং কোন বালক যেন ভক্তিসাধন বুদ্ধ বয়সে ক।রব বলিয়া অপেক্সা 
করিয়া না থাকেন।' 

ভত্তি সাধনসন্বন্ধে জাতিকুল ভেদ নাই, শাগিল্য বলিতেছেন :-_ 

অনিন্দাযোন]ধিক্রিয়তে । 

ভগরস্তক্তিতে নিন্দযোনি চণ্ডাল প্রভৃতিরও অধিকার আছে । ভক্কি- 
রাক্যে বর্ণভেদ, জাতিভেদ স্থান পায় না। চগ্ডালও যদি প্রাণটি তাহাতে 
সমর্পণ করিয়া তাহাকে ডাকে, তাহার সাধ্য নাই তিনি স্থির থাকিতে 
পারেন। তাহার নিকটে সবই সমান ; 'জাতির বিচার নাই সেখানে 1 
মনুষ্য সন্বন্ধেই বাকি? তুমি যত বড় উচ্চ ব্যক্তিই হওন| (কন, একটা 
চণ্ডাল কি চামারের কি তোমাকে ভালবাপিবার অধিকার নাই? আর 
যে তোমাকে ভালবাসে, তুমি ক দিন তাহার হাত এড়াইয়! থাকিতে 
পার? ভালবাসার রাজে) আবার হাড়ি ডোম কি? গুহক চগ্ডাল 
শ্রীরামচন্দ্রকে “ওরে হারে বলিয়া সম্বোধন করিতেন। লক্ষণ তাহার 
এই ব্যবহার দেখিয়া! তাহার প্রাণনাশ করিতে উদ্ধত হন। শ্রীরামচন্দ্ 
অমনি বলিলেন £-- | 

“কার প্রাণ নাশন, কর্বিরে ভাই পোন্‌, 
মিতার আমার কোন অপরাধ নাই। : 
ও যে প্রেমে 'ওরে হারে, ও বলে আমারে, 
ওয়ে আমি বড় ভালবাসি তাই। 


ভক্তির অর্্রীকারী কে? সঃ 


ভক্তিতে আমি চণ্ডালেরও হই, 

ভক্তিশৃন্য আমি(ব্রাহ্গণেরও নই, 

ভক্তিশুন্ত নর,$ন্থুধা দিলে পর, স্থধাই নারে 3 
ভক্তজনে আমায় বিষ ও দিলে খাই” । 


শবরী চগ্ডালকন্তা । পঞ্চবটী বনে তাহা'র উচ্ছিষ্ট অদ্ধিতুক্ত ফলগুলি 
শ্রীরাম্চন্দর কত আদরে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ভক্তিমান্‌ সকলেই পবিভ্র। 


. অস্টবিধাহ্হোেষ! ভক্তি য্মিন্‌ জ্লেচ্ছেহপি বর্ততে । 


স বিপ্রেন্দ্রোমুনিঃ শ্ীমান্‌ স যতিঃ স চ পর্গুতঃ ॥ 
গারুড়পুরাণ | ১। ২৩১ । ৯ 


অগ্টবিধ। ভক্তি যে শ্রেচ্ছেতেও প্রকাশ পায়, সে যেচ্ছ শ্লেচ্ছ নহে; 

সে বিপেন্ত্র, সে শ্রীমান্, সে ষতি, সে পণ্ডিত। 
ভক্তিতে ধনী দরিদ্র বিভেদও নাই । ভিনি কি ধনীর বাড়ী আসিবেন ১ 
কাঙ্গালের বাড়ী আসিবেন না ? তাহা হইলে আর তীহাকে কেহ দীনবন্ধ 
, কাঙ্গালশরণী বলিয়া ডাকিত না। বরং ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের ভক্তিসাধন 
সহজ । ধনী চারিদিকে প্রলোভনের বস্ত দ্বার বেষ্টিত থাকেন, যদ্দ্ারা 
অধন্মোৎপত্তির বিশেষ সম্ভাবনা । দরিদ্রের সেইব্প প্রলোভনের বস্তু 
নাই, সুতরাং ধন্মপথে চলিতেও ব্যাঘাত নাই। যীশুপ্রীষ্ট বলিয়াছেন £_- 
“বরং সুচের ছিদ্রের ভিতর দিয়া উটের চলিয়া যাওয়৷ সহজ, তবু ধনী 
বাক্তির শ্বর্গে গ্রবেশ করা সহজ নহে।” আপ্মাদিগের শাস্ত্রে একটি 
স্থন্দর আখ্যািকা আছে। কলি যখন পরীক্ষিতের রাজ্যে উপস্থিত 
হুইল, মহারাজ পরীক্ষিত তাহাকে বলিলেন “হে অধর্মবন্ধু, তুমি কখন 
আম্ার ব্রাজ্যে থাকিতে পারিবে না, চলিয়। যাও |” কলি তাহার আদেশে 
'ভভীত'হইয়া। অনেক মিনতি করিস্তা বলিল, “আপনি সকলের রাজ! আমাকেও 


১৮ রর ভি ক্ুন্বোগ। 


গাকিবার জন্ত আপনার যে স্থলে অভিরচি কিঞ্রিৎ স্থান নির্দি 
করিয়া দিন । 


অভ্র্থিতস্তদা তশ্যৈ স্বানাঁনি কলয়ে দদৌ। 
দ্বাতং পানং স্ত্রিয়ঃসূনাধত্রাধ্্মশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥ 
| ভাগবত, ১। ১৭। ৩৮ 

সে তাহার নিকট এই প্রার্থনা করিলে তাহার জন্য রাজা এই ক:ম্বকটী 
স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন :_-যে যে স্থলে এই চত্ুবিধ অধর্্া অনুষ্ঠিত 
হয় (১) দাতক্জ্টীডা, (২) মদ্যপান, (৩) স্ত্রীসঙ্গ, (৪) জীবহিংসা। কলি 
দেখিলেন চারি স্থানে থাকিতে হইবে, ইহাতে বিশেষ অস্থুবিধা, স্বতরাং এক 
স্থানে এই চারি প্রকারের অধর্শই পাওয়! যাক্ঝ, একূপ একটি স্থান চাহিল 


পুনশ্চ যাচমানায় জাপরূপমদাত গ্াভুঃ 1 
ততোহনৃতং মদ্ং কামং রঙে বৈরঞ্চ পঞ্চমম্‌। 
ভাগবত, ১% ১৭1 ৩৯ 


এইব্প পুনরায় ভিক্ষা করিলে তিনি তাহার বাসের জন্ত এক সুবর্ণ 
পিগুড দান করিলেন; এক ন্ুবর্ণের মধ্যে দাতক্রীডাজনিত অনৃত, 
ন্রাপানজনিত মত্ততা, স্ত্রীসঙ্গরূপীকাম, জীবহিংসামূল রজোভাব সকলই 
আছে; এই চারিটী ব্যতীত পঞ্চম নৃতন আর একটা ভাব বৈরভাবও 
আছে। সত্য সত্যই কলি ধনে বসতি করে। বাস্তবিক ধনে অনেকের 
সর্বনাশ ঘটায়, ধনী অথচ সাধু ভক্ক কজন দেখিতে পাওয়া যায়? ধন- 
গর্বিত ব্যক্তির স্বর্গে স্থান নাই । ধনীও দীনাত্বা না হইলে ভগবানকে 
লাভ করিতে পারে না। ধনীর ধূমধামে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় 'না। ' ষে 
কাতরপ্রাণে তাহাকে ডাকে, সেই তাহাকে পায়। যেব্যক্তি ভিখারীর 


ভক্তির অধিকারী কে? ১৯. 


বেশ ধারণ করিয়। কোথায় হে দীনবন্ধু বলিয়। তাহাকে ডাকে, দীনবন্ধু 
তাহার নিকটে উপস্থিত হন” কেবল বাহিরের যাগযজ্জে সে পদ 
লাভ হয় না। 
“কেবল অনুরাগে তুম কেনা, 
এঞ্ভু বিনে অঙ্গরাগ ক'রে যজ্ঞ যাগ 
তোমারে কি যায় জানা ? 
( তোমজ্সে ধন দিয়ে কে কিন্তে পারে ?)” 

তাহার নিকটে বিদুরের ক্ষুদু অমৃতময় অতি আদরের সামগ্রী, 
মহারাজাধিরাজের ভোগ, অতি তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিংকর বস্তু। 

বাহিরের বিদ্যা ভিন্নও ভগবদ্তক্তি সম্ভবে । তবে বিদ্া যে ভক্তিপথের 
সহায় তাহা কে অস্বীকার করিবে? বিদ্যা ভিন্ন যে ভক্তি হইতে পারে 
-না তাহা নহে । রামরুষ্চ পরমহংস তাহার জলস্ত দৃষ্টান্ত । তাহার বিদা। 
কি ছিল? কিন্তুতাহার স্যার জ্ঞানী ক জন? প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ 
তাহার চরণপ্রান্তে বসিয়া কত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন! ভক্তির আবেগে 
প্রাণ খুলিয়া 'গিয়াছিল তাই দিব্য ভ্তান লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ 
'অনেক তক্ত দেখা গিয়াছে তাহার। লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু ভক্তকুলের 
চড়ামণি; প্রকৃতিগ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে জ্ঞানী হইর়! পড়িয়াছেন। 
পরমহংস মহাশয় এই বিশ্বগ্রস্থ যেরূপ পাঠ করিয়াছিলেন, বিদ্বানদিগের 
মধ্টে ক'জন সেরূপ পাঠ করিয়াছেন বলিতে পারি না। ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে 
জ্ঞানের ক্রমিক বিকাশ হয়। “ঈশ্বর সকলের পিতামাতা। পিতামাতাকে 
ডাকিতে কি' কাহারও কোন বিদ্যার প্রয়োজন হয় ? মা ডাকিতে কাহা- 
রও বিজ্ঞানপাঠ কি কুটশান্ত্র :অধায়ন করিয়া লইতে হয় না। নিরক্ষর 
ভক্ত লরলপ্রাণে মাকে ডাকিতে আরম্ত করেন, ক্রমে মায়ের লীলা! এমনই 
প্রতিভাত হইতে থকে যে তাহা নিরীক্ষণ করিতে করিতে এবং তাহার 


২৮ ... ভক্তিযোগ। 


আলোচনা করিতে করিতে প্রভৃত জ্ঞান সঞ্চিত হয়। ভক্ত যতই ম' 
বলিয়া ডাকিতে থাকেন ততই মা আপনার স্বরূপ তাহার নিকটে প্রর্কাশ 
কবেন। কে নাজানেন মা জ্ঞানস্বরূপা ? সুতরাং মার আবির্ভীবে 
এসে র জদয়ে জ্ঞানের ভাঙার খুলিয়া যায়। বৈষ্ঃবগ্রন্থে একটা অতিএিধব 
কবিত। আছে £-- 

ব্যাধস্য।চরণং ফ্রুবস্থ চ বয়ে! বিষ্তা গঞ্জেন্দ্রস্য কা 

কু্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্তু সদন (ধনং ] 

বংশ: কো বিছুরস্ যাদবপতে কু গ্রসেনস্য কিং পৌরুষং 

ভক্ত তৃষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈ ভক্তিপ্রিয়ো মাধব ॥ 


'ব্যাধের আচরণ কি ছিল? ঞুধের বয়স কি ছিল? গজেন্দ্রের বিদ্যা 
ক ছিল? কুক্তার সৌন্দর্যা কি ছিল? সুদাম বিপ্রের ধন কি ছিল? 
(বরের বংশ কি এবং যাদবপতি উগ্রসেনরই বা পৌরুষ কি ছিল? 
শথাপি মাধব ইহাদিগের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছেন। ভক্তিপ্রিয 
মাধব কেবল ভক্তি দ্বারাই সন্তুষ্ট হন, কোন গুণের অপেক্ষা রাখেন ন1)' 
সরল বিশ্বাসের সহিত যে তাহাকে চায় সেই তাহাকে পায়, তাহার নিকটে 
কঠোর সাঁধনও পরাস্ত হয়। এ বিষয়ে একটি গল্প আছে £- একদিন 
দেবয়ি নারদ গোলোকে মহাবিষ্ণর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন, 
পথে দেখিলেন এক কঠোরতপাঃ ষোগী ঘোর তপস্তায় শরীর ক্ষয় করিতে- 
ছেন, তাহার শরীর বন্ীকে অর্ধপ্রোথিত হইয়াছে & :তিনি উচ্চৈঃস্বরে 
দেবধিকে ডাকিয়া বলিয়। দিলেন “তগবন্, আপনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাস: 
কারবেন আমি তাহার জন্ত এমন ঘোর কচ্ছ,সাধন করিতেছি, আর 
কতদিনে সিদ্ধিলাভ হইবে ?” দেবধি অঙ্গীকার করিয়! কিছুদূর অগ্রসর 
হইলে দেখিলেন পাগল শাস্তিরাম একত্থানে সানন্গমনে গাজার ধূমপান 


তক্তির অধিকারী কে? ৯১. 


করিতেছেন। শান্তিরাম দ্েবধিক্ে দেখিয়! জিজ্ঞাসা করিল "যাও কোণ 
ঠাকুর ?” দেবধি যেমন তাঁহার গমনের কথা বলিলেন, অমনি শাপ্তিরাম 
বলিলেন ভাল হলো, আচ্ছা, একবার সে বেটাকে জিজ্ঞাসা ক'রো। 
“ভজন পূজন সাধন বিনা . 
আমার গাজা ভিজবে কিনা ?” 
নারদ ভ্বঁভয় অনুরোধ অঙ্গীকার করিয়! প্রভুর নিকটে উপস্থিত হহণেশ 
এবং উভয়ের প্রশ্ন জ্ঞাপন করিলেন |” শাস্তিরামের কথ। উত্থাপনমা * 
গালোৌকনাথের চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রধার। বহিতে শ্লাগিল | তান 
বলিলেন, “বৎস নারদ, শাস্তিরামের মত ভক্তু পৃথিবীতে আর কোথায়? 
কিন্ত তুমি যে যোগীর কথা বলিলে তাহাকে ত আম চিনি না1” 
নারদ প্রতাগমনকালে শাস্তিরামকে সমস্ত বলিলেন, শান্তিরাম নাচিতে 
নাচিতে গাইতে লাগিল £₹--. 
"শাস্তিরাম তুই বগল বাজা 
গোলোকে তোর ভিজ্ল গাঁজ1।” 
সরল বিশ্বাসীর গাজা এইরূপই গোলোকে ভিজিয়া থাকে । 
ভক্তি উপার্জন করিতে জাতি কুল, বয়স, ধন, বিদ্য' প্রভৃতি কিছুরস্ 
মূপেক্ষ*নাই। “সরল প্রাণে যে ডেকেছে, পেয়েছে তোমায়” ভক্ত 
দিগের মধ্যেও জাতি কুল, বিদ্যা প্রভৃতি ঘটিত কোন ভেদ নাই। তাহা, 
দগের নিকূটে সঝলেই সমান । 
নাস্তিতেবু্াতিবিদ্ভ।রূপকুলধনপ্রি়াদিভেদঃ | 
শাগ্ডিল্যনুত্র, ৭২ । 
“তক্তদিগের মধ্যে জাতি,বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন এবং ক্রিয়ার ভেদ্দ বিচার 
"লাই । তীহাদিগের মধ্যে আবার ব্রাঙ্গণ, শূত্র, চণ্ডাল, শ্লেচ্ছ কি? তাহা 


২২ ভক্তিযোগ। 


দিগের নিকটে স্থুরূপ, কুর্ধপ, পঞ্চ, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র এ বিচার: 
থাকিলে পৃথিবীতে আর শাস্তির স্থল ছিল না। উপাস্ত যেমন, উপাসকও 
তেমনি । ভগবানের নিকট যেমন সবই সমান, ভগবদ্তুক্তের নিকট ও 
তেমনি সবাই সমান। 

কেহ হয়ত বলিবেন আমাদের ভক্ত ভইবার অধিকারই নাই 
এসংসারে পাপে মোহে আকুল যে জীব, সে ভক্ত হইবে কি প্রকারে? 

সংসারী ভক্তের ভুরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। রামানন্দ রায় রাজার 
দেওয়ান ছিলেন, প্রকাণ্ড রাজোর ভার তাহার মস্তকে হ্যন্ত, কিন্তু কে ন: 
জানেন গৌরাঙ্গ তাহাকে ভক্তশ্রেষ্ট. বলিয়া কত আদর করিয়াছিলেন ? 
পুগুরীক বিদ্যানিধিকে দেখাইবার জন্য মুকুন্দ একদিবন গদাধরকে লইয়া 
যান। গদাধর যাইয়া! দেখেন প্রকাণ্ড অদ্ধ হস্ত উচ্চ এক ছুপ্ধফেননিভ 
শযার উপরে তিনি বসিয়া আছেন, কত প্রকার গন্ধে ঘর স্গন্ধময়, 
বিলাসিতার পরাকাষ্ট। দেখাইতেছেন ; এই ভাব দেখিয়া গদাধরের 
কিঞ্চিৎ অভক্তি হইল, মুকুন্দ তাহ বুঝিতে পারিলেন, অননি হরিনাম 
কীর্তন আরস্ত করিলেন, যাই কীর্তন আবস্ত, অমনি বিদ্যানিধি ভাবে 
(বিছবল। কত যে প্রাণে ভাবের লহরী উঠিতে লাগিল, আর স্থির থাকিতে 
পারিলেন না, একেবারে সংজ্ঞাহীন, হইয়া! পড়িলেন । গদাধর দেখি) 
অবাক! যখন কীর্তন ক্ষান্ত হইল, তীহাব প্রতি যে অবজ্ঞাঁর ভাব 
দেখাইয়াছিলেন তজ্জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও ,তাহার প্রায়শ্চিভ 
স্বরূপ তাহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন। পু 

ংসারী কেন ভক্ত হইতে পারিবে না? এ সংসার কি ভগবানের স্ষ্ট' 

নয়? ইহা কি সয়তানের. রাজা? ভগবান যখন পিতামাত। দিয়াছেন, 
গৃহ পরিবার দিয়াছেন, তখন তাহার চরণে প্রাণ সমর্পণ করিয়। সংসারের 
ঘাবতীয় কার্ধযা নির্বাহ করিতে হ্ইবে। সংসারের সমস্ত কার্য তাহার' 


ভক্তির অধিকারী গ্কে? ২৩ 


কার্ধ্য করিতেছি বলিয়া করিল্রে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না, বুদ্ধি 
বিচলিত হ্য় না, প্রাণও সর্বদা অমৃতপূর্ণ থাকে । যতই কেন সংসারের 
কাধ্য না করি, প্রাণের টান সর্বদাই তীহার দিকে থাক চাই। 


পুঙ্থানুপুঙাবিষয়ানুপসেবমানো 
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দম্‌। 
সন্্রীতবাদ্য কতিতানবশংগতাপি" 
মৌলিস্থ-কুস্ত-পরিরক্ষণধীর্ন টীব॥ 


যেমন নটা সঙ্গীত ও বাগ্য ও কত প্রকার তানের বশবর্তী হইয়া কত 
ভাবতঙ্গীতে নৃত্য করিবার সময়েও মস্তকস্থিত কুস্তকে স্থিরভাবে রঙ্গ 
করে, তেমনি যে ব্যক্তি ধীর, তিনি পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে বিষন্ন উপভোগ 
করিলেও মুকুন্দপদারবিন্দ ত্যাগ করেন না, সর্বদা সেই চরণে তাহার 
মতি স্থির থাকে । 

শুকজ্ধেব যখন জনক রাজার নিকটে যোগাভ্যাস করিতে গিয়াছিলেন, 
তিনি তাহার শ্রশ্বর্যা দেখিয়! “এরূপ সংসারী ব্যক্তি কিরূপে যোগী হইতে 
পারে ?” মনে মনে প্রশ্থ করিতেছিলেন। জনক তাহার মনোগত ভাব 
বুঝিয়! তাহাকে একটি তৈলপুর্ণ পাত্র দিয়া বলিলেন "তুমি এই পাত্রটা 
লইয়া আমার সমস্ত রাজধানী দেখিয়া আইস, দেখিও যেন একবিন্দু তৈলও 
মাটিতে না পড়ে |” শুকদেব তাহাই করিলেন। সমস্ত রাজধানী 
দেখিয়া শ্রত্যাগত হইলেন। জনক তাঁহাকে কোথায় কি দেখিলেন 
জিজ্ঞাস! করিলেন, তিনি সম্পূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণন করিলেন । তৈলপাত্র 
হইতে একবিন্দু তৈলও মাটিতে পড়ে নাই। কেন পড়ে নাই? তিনি 
বলিলেন “আমি এদিকে ওদিকে যাহ। দেখিয়াছি কিন্ত সর্বদা! মন তৈল- 
পাত্রের দিকে ছিল যেন এক বিন্দুও তৈল ন1 পড়িতে পারে” জনক 
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বলিলেন “আমারও বিষয়ভোগ এইরূপ্স"সারের যাবতীয় কার্ধ্য আমি 
করি, কিন্ধ মন সর্ধদ]| সেই দিকে স্থির থাকে, সর্বদা সাবধানে থাকি ষেন 
সেই চরণপদ্ম হইতে একবিন্দুও টলিতে না'পারে | 

ংসারী হইয়া! এইরূপে ভক্ত হুইতে হয় । যিনি সংসারের সমস্ত 
কার্যের মধো তাহাকে লইয়া থাকেন তিনিই তাহার ভক্ত, তাহার আবার 
ভয় কি? সংসারের সম্পদেও তিনি স্দীত হন না, বিপদেও তিনি 
হাহতোহশ্মি করেন না। আমরা বুক্ষ ভইতে একটি ক্ষুদ্র গ্ত্র খসিয়া 
পড়িলে অমনি হাহাকার করিয়! উঠি, তাহার মন্তকে হিমালয় ভাঙ্গিয়। 
পড়িলেও তিনি অস্থির হন না। জনক বলিয়াছিলেন £__ 


অনন্তং বত মে বিগুং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন। 
মিখিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহাতি কিঞ্চন ॥ 
মহাভারত । শান্তি । ১৭৮। ২ 
“আমার এই অনন্ত বিত্ত আছে বটে, অথচ আমার কিছুই নাই; 
মিথিলা সমস্ত দগ্ধ হইয়া গেলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না--তাহাতে 
আমার কিছুই আসে যায় না।' ছুই একটি লোক স্বচক্ষে দেখিয়াছি-_ 


ছঃখেহনুদ্িগ্রমনাঃ স্থখেষু বিগতস্পৃহঃ | 
ভগবগ্দীতা। ২। ৫৬ 

ছুঃখেতেও মন উদ্বিগ্ন হয় না, স্থথেতেও স্পৃহা নাই। 
আমি এক মহাত্াকে জানি, তিনি গৃহস্থ । তাঁহার (জ্যষ্ঠ পুত্র 
মেডিকাল কালেজে উচ্চতম শ্রেণীতে পাঠ করিতেন এবং অত্যন্ত তেজন্বী 
ছিলেন। পরীক্ষার মেডেল পাইয্লাছিলেন। বৃদ্ধের নিতাস্ত ভরসা- 
স্থল। বোধ হয় পঁ্চবিংশতিবর্ষ বয়সের সময়ে তাহার মৃত্যু হয়। “যে 
দিবস মৃত্যু হয়, সেই দিবস তাহার বাড়ীতে আমাদিগের একটি সভা! ছিল। 
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আমার ছুইটি সহাধ্যায়ী সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন 
বুদ্ধ কোন ব্যক্তির সঙ্গে বাড়ীর প্রাঙ্গনে বসিয়া কি আলাপ করিতেছেন । 
হার দ্ইজনে নিকটে এক আসনে বসিলেন। তন্মধ্যে একজন 
কিঞ্চিৎ পরে উঠিয়া যে ঘরে আমাদিগের সভা হইত সেই ঘরের দিকে 
চলিলেন। বুদ্ধ তাহাকে কি জন্য ঘরে যাইতেছেন জিজ্ঞাস! করিলেন । 
তিনি উত্তর করিলেন “এডুকেশন গেজেট আনিবার জন্য ৮ বৃদ্ধ স্থির 
ভাবে বলিলেন “ও শ্বরে যাইবেন না, ও ঘরে আমার ন-_আজ এই 
চারিটার 'সময়ে মরিয়াছে।” আমার সন্তাধ্যায়ী শু শুনিয়া “ন যযৌ ন 
তস্থ্ৌ। একি । এইরূপ যোগ্য পুজ্রের মুতা হইয়াছে তাহার জন্য যেন 
বিন্দুমাত্রও কাতর নন, এরূপ দৃশ্তঠ ত আর কখন দেখেন নাই, একেবারে 
অবাক! নীরবে আসিয়৷ পুনরায় বসিলেন। বুদ্ধ বলিলেন “আজ চলুন, 
আমরা দেওয়ানের বাড়ী সভার কারুর্টা নির্বাহ করিয়া আসি '” এবাক্কির 
সম্বন্ধে আপনারা কি বলিবেন? প্রাণ সর্বদা ভগবদ্তক্তিতে পু না 
হইলে এরপর স্থির থাক। সহজ নহে। 

ইহার সম্বন্ধে আর একটা গল্প শুনিয়াছি। অপর 'একটি পুত্রের মৃত 
হইলে ইহাকে নাকি কে শোক না করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল 
“মহাশয়ঃ আপনি এরূপ স্থির থাকিতে পারেন কি প্রকারে? তাহার 
উত্তরে ইনি বলিয়াছিলেন "দানের উপরে আবার দাবি কি? অর্থাৎ 
তগবান দিয়াছিলেন তিনিই নিয়াছেন। তাহার উপর আবার দাবি কি 
হইতে পারে ? আমিত তাহার কোন উপকার, কি কার্য করিয়। ইহাকে 
অঞ্জন করি না যে তীহার উপর আমার দাবি চলিবে । বিদেশে তাহার 
একটি কন্ঠার মৃত্যু হইলে তাহার সহধশ্মিণী ক্রন্দন করিতেছিলেন, এমন 
সময়ে তিনি নাকি তাহাকে গিয়া বলিয়াছিলেন 'তুমি কাদ কেন? মনে 
কর ন! তোমার কন্তা সেই ভাগলপুরেই আছে। হয়ত বলিবে, সেখানে 
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থাকিলে ত বৎসরাস্তে অন্তত।; একট্রার দেখা হইত, তা অপেক্ষা কর, 
কিছু দিন পরে দেখ! হইবেই; এমন দেখ! হইবে যে আর বিচ্ছিন্ন হইতে 
হইবে না” কি সরলবিশ্বাস! ইনি এখনও বর্তমান এবং আমাদিগের 
দেশের গৌরবস্বর্ূপ। 

আর এক বাক্কিকে দে থয়াছি, তাহার পুক্র মৃতাশয্যায় শয়ান, তাহার 
স্ত্রী পার্খে পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছেন । তিনি সেই সময়ে বলিয়া! উঠিলেন, 
“দেখ, আমার পুত্রের মৃত্যু হইতেছে তাহাতে আমার যত কষ্ট হয় না. 
তোমার অবিশ্বধপজনিত চক্ষের জল দেখিয়া! যত কষ্ট পাইতেছি।” এই 
সময়ে আমি তীাভার নিকটে বসিম্নাছিলাম। আমার তচক্ষুস্থির! 

এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়! কিছুতেই বলিতে পারি না, সংসারে, থাকিয়! 
ভক্ত হওয়া যায় না। ধীহার শ্রাণ ভক্ত হইতে চায়, ভগবান তাহার 
সহায়, তাহার বাঞ্ছা জিদ্ধ »ইবেইঞ্জি কেহ যেন মুখেও ন! আনেন যে 
এ সংসারে ভক্ত হইবার পথ নাই, তাহা হইলে ভগবানের প্রতি ভয়ানক 
দোষারোপ করা হয়। এই সংসারের কর্তা ত তিনিই "গৃহিণাং 
গৃহদেবতা। 1, ৃ | 

পূর্বেই বলিয়াছি তামসভক্কও ক্রমে মুখ'ভক্তি লাভ করিয়া থাকে । 
কহ ছুরাচার হুইয্নাও ভগবানকে ডাটিকলে সে অল্প দিনের মধো ধন্মাত্মা 
হইন্। যায় এবং নিতা শাস্তি প্রাপ্ত হয়। এবিষয়ে গীতা হইতে ভগবদ্বাফ্য 
পুর্বোই উদ্ধৃত করিয়াছি । তবে আর নিরাশ হইবার কারণ কোথায় ? 
সকলেই বুক বাধিয়। অগ্রপর হইতে পারেন, ভগবান্‌ সকলকেই কৃতাখ 
করিবেন। আমর! যত জগাই মাধাই আছি সকগেই উদ্ধার পাইব। 


ভক্তির সধ্গার হয় কিরূপে ? 


মহণ্কুপয়ৈব ভগবতকৃপালেশাছ। ৷ 
নারদ-ভক্তি সুত্র | 

'মহত্কৃপ। দ্বারা কিংবা ভগবানের রূপালেশ হইতে । সাধুদিগের 
কূপাও ভগবানের কৃপালেশের অন্তর্গত। কখন্‌ যে কিনূপে ভগবানের 
কূপ হয় তাহা মন্ুষোর বুদ্ধির অতীত । কা'ল যাহাকে নিতান্ত অসাধু 
দেখিয়াছি আজ হয়ত সে ব্যক্তি এমন ভক্ত হইয়! দীড়াইয়াছে যে আমরা! 
তাহার পদধুলি লইতে পারিলে নিজের জীবন কৃতার্থ মনে করি। 

ভক্তমলে কয়েকটা সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে £-_ 

কোন রাজার একটা মেথর ছিল। মেথরের এক দিবস রাজ 
ভাগারে চুরি করিবার বড়ই ইচ্ছা! হইয়াছে, দ্বিপ্রহর রাব্রিতে রাজার 
শয়নাগারের নিকটে মিঁদ কাটিতেছে, এমন সময়ে রাণী রাজাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন 'কত দিন তোমায় বলিতেছি, তুমি বড় মেয়ের বিয়ে দেবে না?” 
রাজা বৰিলেন 'উপযুক্ত বর না পাইলে কাহার হস্তে সমপণ করিব ৮ 
বাণী বারংবার তাক্ত করায় অবশেষে রাজা স্থির করিলেন পরদিন 
প্রত্যুষে তিনি নিকটস্থ তপোবনে গমন করিয়া প্রথম যে যোগীর সাক্ষাৎ 
পাইবেন তাহাকেই আপন কন্তা ও রাজ্যের অদ্ধীভাগ দান করিবেন। 
*মেথর রাজার এই সংঙ্ক্প শুনিতে পাইল । মনে মনে চিন্তা করিল “তবে 

থা পরিশ্রম করি কেন? চুরি করিতে আসিয়াছি, কেহ যদি টের পায়, 

বদি ধরাম্পড়ি, তবে ত. প্রাণটা৪ হারাইতে হইবে; যাই যোগিবেশ 
পরিয়্া তপোবনে বসিয়া! থাকি, অনায়াসে রাজকন্ত। 'ও রাজ্যার্ধ লাভ 
করিতে পারিব।' ইহাই স্থির করিয়া আপন গৃহে আসিয়া ফোগিবেশ 
ধারণ করিয়া রাত্বি প্রভাত না হইতেই যে পথে রাজ! তপোবনে 
বাইবেন সেই পথের পার্থে তপোবনপ্রাস্তে বসিয়া রহিল। প্রতষে 
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নাই রাজ! তপোবনের নিকাস্থ ভইলেনঅমনি যোগী ধ্যানস্তিমিতলোঢন 
ভইয়। বসিলেন। রাজা নিকটে আসিয়া দেখেন যোগী গভীর ধ্যানে 
নিমগ্ন। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন, মহাত্মার আর ধ্যান ভঙ্গ হয় না। অবশেষে বহুক্ষণ পরে 
5ক্ষু উন্মীলন করিলেন । রাজা পদতলে পড়িয়া তাহাকে নগরীতে 
লইয়া যাইবেন প্রার্থনা, করিলেন ; যোগী অগতা! ্বীকার করিলেন । 
রাজা তাহাকে কত আদর করিয়া অগ্রে লইয়া চঙ্িলেন। রাজবাটা 
উপস্থিত হইয়া সিংহাসনৈ বসাইয়া রাজা তাহার পদ প্রক্ষালন করিলেন, 
রাণী চামর বাজন করিতে লাগিলেন ; কিয়ৎকাল পরে দ্ঈজনে মিলিয়া 
্রতাঞ্জলি হইয়া £ই প্রার্থনা করিলেন “ভগবন্‌, আমাদের একটী পরমা- 
সুন্দরী কন্তা আছে, অন্ধমতি হইলে শ্রীচরণে সেই কন্যা ও রাজ্যার্ধ 
উৎসর্গ করি ।” মেথর, রাজা ও রাণী কর্তক এইকপ স্তত হইয়া 
ভাঁবিতে লাগিলেন, “আমি বাহিরে মাত্র যোগিবেশ ধারণ করিয়াছি, 
তাহাতই রাজরাণী পদানত ও রাজকন্তা। ও রাজ্যার্দ দিবার জ্ ব্যাকুল, 
প্রকৃত যোগী হইলে না জানি কত রাজরনীই পদানত হন ও কত 
রাঞ্গকন্তা ও কত রাজা পাওয়। যায়।, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে 
তাহার মন পরিবর্তিত হইয়। গেল সেরাজ। ও রাণীর প্রার্থন। গ্রাহথ 
করিল না, তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া ব্যাকুলভাবে 
ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে যে চলিয়া গেল, আর বিষয় তাহাকে 
স্পর্ও করিতে পারিল না। ভক্তির দ্বার খুপিয়া গেল, জীবন সীর্থক হইল । 
দে তাহার ছুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে চলিয়াছিল, ভগবানের কূপা হইল-_ 
মাবন্তার অন্ধকার পুণিম! রাত্রিতে পরিণত হইল। 

আর একটা এরূপ গল্প আছে £-_ একটা বাধ পাখী মারিবার জন্য এক 
সরোবরের তীরে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র পাখীগুলি উড়িয়! 


ভক্তির সঞ্চার হয় কিনুপে? ২৯ 


গেল, সে তাহা দেখিয়! এক বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া রহিল। কিছুকাণ 
পরে দেখিল--একটি বৈষব সেঞ্ছসরোবরে নামিয়া স্নান করিতে লাগিলেন, 
একটি পাখিও তাহাকে সেখ্চ্টা সম্কুচিত হইল না, একটি পাখীও উড়িয়' 
গেল না। ই বাপার দেখিয়া ব্যাধ ভাবিল আমি বৈষ্ঞব সাজিয়। 
উহাদের নিকটে যাইব, যখন একটীও উড়িয়া ঘাইবে না, সমস্তগুলি অনা. 
পাসে ধরিয়া আনিতে পারিব, তীর ধনুকের প্রয়োজনই হইবে না।, এইরগ 
স্থির করিয়! ব্যাধ টুবঞ্চবের বেশ ধরিয়া সেই সরোঁবরে নামিল। এবার 
একটি গ্লাথীও নড়ে না। এক একটি ধরিয়া! লইলেই হয়, কিন্তু তাহার 
কি যে হঈল-_সেইরূপ কাধ্য করিতে আর প্রাণ সরে কই? সেযেন কি 
হইতে চলিল। ন্বর্গ হইতে কৃপাবর্ষণ হইতে লাগিল। সেব্যাধ আর 
সে ব্যাধ নাই, অবিরত ধারে অশ্রজল রক্ষ;স্থল ভাসিয়! চলিল পপাষাণ 
গলিল সে করুণার প্লাবনে ।* প্রাণের ভিতরে যে কি প্রেমের তরঙ্গ 
উঠিতে লাগিন কজনের ভাগ্যে তেমন হয়, জানি না। সে চিস্তা করিতে 
লাগিল "যাহার সেবকের বেশ মান্র ধারণ করিলে পশুপক্ষীও ভয় করে না, 
কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাঞ্চ দিবারাত্র তাহার নাম করিলে- প্রকৃত ভক্ত 
হইলে ন! জানি কিই হয়! যে আমাকে দেখিয়া পাখীগুলি ভয়ে কোথায় 
পলাইবে তাহার জন্ত ব্যস্ত হইত, সেই আমি এখন পুণ্যবেশ ধারণ করিয়াছি 
বলিয়া হেলিয়া ছুলিয়া আমার চাগিদিকে কত ক্রীড়া করিতেছে, অকুতোভয় 
হ্‌ইঙ্সা কতবার আমার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে । আহা ! এমন মধুর বেশ 
আর ত্যাগ কর] নয় ।” বাধ সেই শুভ মুহুর্ত "হইতে ভক্ত ইইয়া গেল। 
এইরূপ অনেকু দষ্টান্ত আছে। রত্বাকর দহ্্যর দৃষ্টাপ্ত মনে করুন। 

অতি অল্পদিন হইল যে একটি চমত্কার দৃষ্টান্ত পাঁওয়! গিয়াছে সেটা 
শুনিলে মোহিত হইবেন। এক বাক্তি ইত্তরবংশোদ্তব, এখনও জীবিত 
আছেন, অত্যন্ত জঘন্ত ছিলেন। এমন পাপ অতি কম আছে যাহ তিনি 


৩৯ ভক্তিযোগ। 


£ 


করেন নাই। ন্থুরাপান ও গঞ্জিকাসেবনে বিশেষ পটু ছিলেন। এইক্প 
ক্রোধনপ্বভাব ছিলেন যে একদিন ত্াহাক্স*শক্রবিনাশ করিবার জন্ত শক্রর 
শয়নাগারে সাপ ছাড়িয়! দিবেন বলিয়া একটি ভয়ানক সাপ হাড়িতে পুরিগনা 
লইয়া যাইতেছিলেন। তগবান রক্ষাকর্ভী। যাইতে যাইতেঞ্গকটি বাশের 
সাঁকো ভাঙ্গিয়া জলের ভিতরে হঠাৎ পড়িয়া যান, সাপটীও ইত্যবসরে 
পলায়ন করে। কাজেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। একদিন সুরাপানে 
বিভোর হইয়া চলিয়াছেন, এমন সময়ে একথাণশি ঘরের নিকটে কোন প্রয়্ো- 
জনে বসিলেন, ঘরের ভিতরে কয়েক ব্যক্তি এই গানটি গাইতেছিলেন £-_ 
“ওহে দীননাথ, কর আশীর্বাদ 
এই দীনহীন হর্বল সন্তানে। 
যেন এ রসনা, করে হে ঘোষণা, 
সত্যের মহিমা জীবনে মরণে। 

মাহেন্দ্রক্ষণে পদগুলি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই মুহূর্ত হইতে 
তাহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া] গেল। ভগবানের কৃপা হইল, 
সুরার মন্ততা তৎক্ষণাৎ ছুটিল, তখনি প্রতিজ্ঞা করিলেন আর নাৎএই সময় 
কইতে নৃতন জীবনের পত্তন করিতে হইবে, আর সে দ্বণিত অভ্যাসগুলিকে 
স্থান দেওয়া নয় বাস্তবিক এই গুতমুহূর্ত হইতে তাহার জীবন নূতন 
ভাব ধারণ করিল, আর সে কলম্কগুলি নাই। তিনি কবিরাজের ব্যবসায় 
করিতেছেন । এক টাকা কি তদৃদ্ধ যাহা পান তাহ! ব্রাহ্গসমাজে দান 
করিল থাকবেন, এক টাকার কম যাহা পান, তাহার দ্বার! নিজের জীবিকা 
নির্বাহ করেন। রর 

এইরূপ জগাই মাধাই প্রভৃতি কত যে মহাপাপী ভগবংকৃপ!য় নিমিষের 
মধ্যে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই । জগাই মাধাই 
মহতেরু কপায়, নিত্যানন্দের ক্কপায় পবিত্র জীবন লাভ করেন। কিন্তু 


ভক্তির সঞ্চার হয় কিরূপে? ৩৯ 


মহতের কূপাও ভগবৎকূপাসাপেক্ষ | তিনি কূপা না করিলে কি নিত্যানন্দ 
ঠাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইঘন? এবং ভক্তের যে কি মহিম। 
তাহাদদিগের চক্ষে পড়িত? 
কিন্তু ভগবানের কৃপা ত দিবানিশি অবিরত বর্ষণ হইতেছে,ধাহার চক্ষু 
'আছে তিল্লী দেখিতে পান। দয়ার তার নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত 
ধারে ।” তিনি বংসহার! গাভীর স্তায় আমাদিগের পশ্চাত পশ্চাত সর্বদ। 
ধাবিত, আমরা শ্বাধীনতার বলে দুরে পলায়ন করি। “মানুষ কেবল 
পাপের ভাগী নিজ স্বাধীনতার ফলে।” যেব্যক্তি তাহার কপ! অনুভব 
করিতে চাহেন তিনিই দেখিতে পারেন “সেই করুণ বরঁষে শতধারে ।” 
তিনি ত আমাদিগের জন্ত সর্বদাই ব্যাকুল, আমরা তাহার জন্য বকুল 
হইলেই পাপ চলিয়া! যায়, পাপ দূর ভইলে হৃদয়ধন অমনি ভক্তের হৃদয় 
আলো করির। প্রকাশিত হন। ৃ 
রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় বলিতেন “চুম্বক পাথর যেমন লৌহকে 
আকর্ষণ করে, তেমনি তিনি আমাদিগকে আকধণ করিতেছেন। ধে 
_লৌহদও কাঁদামাথান তাহা চুম্বকে লাগিত্া যাইতে পারে না । আমরা 
কাদামাথান বলিয়৷ তাহাতে লাগিতে পারিতেছি না, কাদিতে কাদিতে 
বাই কাদা ধুইয়া যাইবে অমনি টক্‌ করিয়া তাহাতে লংগিয়া যাইব ।, 
তাহাকে ডাকিতে হইবে ও পাহপর জন্ত কাদিতে হইবে; তাহ! হইলে 
তাঁহার কপার অনুভূতি হইবে । 
যে তাহাকে ডাকে তাহারই প্রতি তাহার কৃপা হয় অর্থাৎ সেই তাহার 
কৃপা অন্থভব করে ও তাহার স্বরূপ দেখিতে পায়। পূর্বেই বলিয়্াছি 
'ইহাতে বিগ্তা, ধন ও মানের প্রয়োজন নাই । শ্রুতি বলিতেছেন £__ 
লায়মাত্ব। প্রবচনেন লভ্যোে। 
ন মেধয়] ন বন! আ্তেন। 


৩২ . ভক্তিযোগ। 


যমেবৈষ ব্ুপুতে তেন লত্য 
স্তস্যৈষ আত্ম! বৃগুতে তনুংস্বাম্‌ ॥ 
কঠৌপনিষৎ। ২। ২৩ 
এই আক্কমাকে অনেক বেদাধ্যয়ন দ্বারা পাওয়া যায় না; অনেক 
রন্থার্থ ধারণ করিলেও পাওয়া যায় না) অনেক শাস্ত্র শ্রবর্ণ করিলেও 
পাওয়া যায় না? তবে কিসে পাওয়া খায়? ইনি ধাহাকে কৃপা করেন 
তিনিই ইহাকে পান, ত্াহারই [নকটে ইনি স্বরূপ প্রকাশিত করেন। 


৬ 





_ ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহ! দূর 
করিবার উপায় | 


তগবানকে ডাকিবার ও তাহার কৃপা.উপলব্ধি কি তাহাতে প্রাণ 
সমর্পণ করিবার পথে কতকগুলি বাধা আছে, তাহা অপসারিত করা 
নিতাস্ত প্রয়োজন । ভীস্ভুপথের কণ্টকগুলি দুর না করিলে সে পথে 
অগ্রসর হইব কি প্রকারে? কতকগুলি বাহিরের কণ্টক, কতকগুলি 
ভিতরের কণ্টক। বাহিরের কণ্টকগুলির মধ্যে সর্কপ্রধান কুংসর্গ। 

ছুঃসঙগঃ সর্ববখৈব ত্যাজ)ঃ। 
নারদভক্তিকুত্র। 

কুমর্গ সর্ধথা পরিতাজ্য। কুসঙ্গ বলিতে কেবল কুচরিত্র ব্যক্তিগণের 
সহিত মিলন ও আলাপ ব্যবহার বুঝিবেন না। কুগ্রন্থ অধ্যয়ন, কুচিত্র 
দর্শন, কুবাক্য কি কুসঙ্গীত শ্রবণ, সমস্তই কুসঙ্গের মধ্যে পরিগণিত 
বাহারা পবিত্র হইতে চেষ্টা করিতেছেন আমাদিগের শান্ত্রানুসারে তাহা 
দিগের মিথুর্নীভূত ইতরপ্রাণী পর্যাস্ত দেখা নিষিদ্ধ। যাহা দর্শন করিলে, 


তক্তিপথের কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায়। ৩৩ 


বাহ শ্রবণ করিলে, যাহা উচ্চারণ করিলে অথব! চিত্ত করিলে, মনে 
কুভাবের উদয় হয় তাহা সমস্তই 'বর্জনীয়। স্পর্ধা করিলে কি হইবে? 
অনেক লোক আছে যাহাদিগের এমন কি কোন ইতর প্রানীর অবস্থাবিশেষ 
দর্শন করিলে মন পৈশাচিকভাবে কলুষিত হয়৷ থাকে । কুচিত্রদ্ুন, 
কুসঙ্গীতশ্রবণ, কি কুগ্রস্থঅধ্যয়নে ত চিত্ত কলঙ্কিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । 
যদি সুগ্রস্থ পড়িলে মন উন্নত হয়, তবে কুগ্রস্থ পড়িল কেন অবনত হইবে 
ন1? যদি লুচি ত্রদর্শনে মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়, তবে কুচিত্রদর্শনে 
কেন্‌ অপঝিত্র ভাবের উদ্রেক হইবে না? যদি স্থসঙগীত কি সুবাক্যশ্রবণে 
হৃদয় মধুরভাবে বিহ্বল হয়, তবে কুসঙ্গীত কি কুবাক্য শ্রবণে কেন 
কুৎসিত ভাবে চিত্ত বিভ্রান্ত হইবে না? আমি একটি অতি সুদদরচরিন্ত 
যুবকের বিষয় জানি, বিশ্ববিদ্ালয়ে পাঠ করিবার সময়ে কোন সংস্কৃত পাঠা- 
পুস্তকের অশ্লী পদগুলি তাহার মনে এইরূপ ভাবে ক্রিয়া! করিয়াছিল ৰে 
তিনি তাহারই উত্তেজনায় অনেক সময়ে অতি জঘন্য স্বপ্ন দেখিতেন। 
যাহার কথ৷ বলিলাম তাহার স্তায় বিশুদ্ধচরিত্র ও পবিভ্রাকাজ্জী যুবক 
আমি অতি আই দেখিয়াছি। কুসঙগীতের শক্তি ইহা অপেক্ষাও গুরুতর। 
সকলেই স্বীকার করিবেন পাঠ অপেক্ষা সঙ্গীতশ্রবণ অধিকতর উন্মাদক। 

কুসঙ্গ যেমন সর্ধনাশক এমন আর কিছুই নাই। ঘেসকলব্যক্তির 

ঃপতন হইয়াছে, জিজ্ঞাসা! করুন, বোধ হয় প্রায় তাহাদের সকলের 
মুখেই শুনিতে পাইবেন কুসংসর্গ ই অধঃপতনের কারণ। মন্দ পথে চালাই- 
বার ব্যক্তির অন্ত নই, সুপথের সহযাত্রী অতি অল্প সংসার এমনই নষ্ঁ 
হইয়াছে, কাহারও যদি ভাল হুইবার ইচ্ছ! হয়, অমনি শত শত লোক 
তাহার বাদী হইয়া ঈাড়ায়। কত ঠাট্টা, কত বিজ্প, কত উপহাস চঙ্লিতে 
বাকে এ রাজ্যে শয়তানের শিষ্য অসংখ্য. কুকথ! বলিয়া, কুদৃস্ত : 
দেখাইয়া, কু আচরণ করিয়! যে কত প্রকারে লোককে প্রলুব্ধ করিতে 


৩৪. এ. ভক্কিযোগ। 


চেষ্টা করে তাহ! কে কত বলিবে ? এমন ফি পিতামাতা পর্য্যন্ত সন্তানকে 
কুপথে চালাইবার জন্ত নান! প্রকারের উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। 
এ সংসারে হিরণ্যকশিপুর অস্ত নাই। একটী বালককে যদি কিছুমাত্র 
ভগবৎপদে ভক্তিস্থাপন করিতে দেখা যায়, অনি তাহার পিতামাতা 
যাহাতে তাহার সেই. দিক হইতে মতি ফিরাইয়া আনিতে পারেন) 
যাহাতে তাঁহার এই পুতিগন্ধময় বিষর়স্থথে মন আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্ত প্রাণপণে 
চেষ্টা আরম্ত করেন। এইরূপ কত ঢৃষ্টান্ত দেখান*যাইতে পারে? হায়, 
স্থায়, আমরা যে একবারে উৎসন্ন হইয়াছি) যে স্থলে পিতামাতা পরাস্ত 
এমন শক্র হুইয়! দাড়ান, সে স্থলের নাম করিতেও বোধ হয় পাপ হয়। 
যতদুর সাধ্য ছুঃসঙ্গ হইতে দুরে থাকিতে হইবে। কুসংসর্গের স্তায় 
ভক্তিবিরোধী যে আর কি আছে জানি না । ইহা হইতেই সমস্ত পাপের 
উদ্ভব। কেন “ছুঃসঙ্গঃ সর্বখৈব ত্যাজ্যঃ ? নারদ বলিতেছেন £__ 
কামক্রোধমোহস্মৃতিভ্রংশ বুদ্ধিনাশসর্ববনাশকারণত্বা। 
নারদভূক্তিসুত্র। ৪৪ 
কুসংসর্থ কাম, ক্রোধ, মোহ, স্থৃতিত্রংশ বুদ্ধিনাশ ও সর্বনাশের কারণ। 
দৃশ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের সংসর্গে, তাহাদিগোর দৃষ্টান্তে ও প্ররোচনাক্ এবং 
কুসঙ্গীতশ্রবণ কি মন্দ গ্রন্থা্দি পাঠ ও আলোচন! দ্বার! হৃদয়ে কামের 
উৎ পত্ভি হয়, ভোগলালসা বলবতী হয়। ভোগেচ্ছ! পরিতৃপ্ত করিতে 
কোন বাধা পাইলেই ক্রোধের উদ্রেক হয়। 


ধ্যায়তে। বিষয়ান্‌ পুংসঃ দজন্তেযুপজায়তে ॥ 


সঙ্গা*সংজায়তে কামঃ কামা টিটি বার ॥ 
ভগবাগীতা | ২1 ৬২ 
বিষয় যা কনিতে কমতে তাহাতে আসক্তি জন্মে । হ্বয়ং বিষয় 


তক্ষিপথের কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায় । ৩৫ 


ধ্যান করিবে না, ঘোর বিষয়ীর সংসর্গও করিবে না। সংসারের ক্ধ্য 
ভগবদাদেশে করিতেছি এইভাবে করিয়া যাইবে। ভগবানকে ভুলিয়া 
“কি খাব, কি খাব, কোথায় টাক্ক1, কোথায় টাকা, কিরূপে ইন্জিক্ চরিতার্থ 
করিব, এইরূপ চিস্ত। করিতে করিতে কখন সংসারের কাধ্য করিবে ন!। 
এবং চবিরশ ঘণ্ট1 ভগবানের নাম ভ্রমেও ঝল! হয় না, কেবল সংসারচক্রে 
ঘৃর্যমান__এই ভাৰে যাহার দিন কাটায় তাহাদ্দিগেরও সংসর্গ করিবে না। 
এইরূপ বিষয় ভোগ করিলে ও এইকপ বিষয়ীর সংসর্গে থাকিলে বিষয়স্থথে 
লোকের আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইলে ভোগের বাসন! হ্য়, বাসনা হইলেই 
তাহা হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। যেখানে কোনরূপ বাসন! চরিতার্থ 
করিবার বাধা পাওয়1 যায়, সেইথানেই ক্রোধের উদয় হয়। 
ক্রোধাস্তবতিসংমোহঃ সংমোহাত্ল্মুতিবিভ্রমঃ । 
স্কৃতিভ্রংশা ঘ,দ্ধিনাশে। বুদ্ধিনাশাহ প্রণশ্যাতি ॥ 
ভগবদগীতা | ২। ৬৩ 
ক্রোধ হুইতেই মোহের উৎপত্তি হয়। ক্রোধ হইলেই চিত্ত অন্ধকারা- 
লৃত হইয়া পড়ে৷ চিত্ত অন্ধকারাবৃত হইলেই স্থতিবিভ্রম উপস্থিত হয় 
অর্থাৎ যাহা কিছু জ্ঞানসঞ্চয় হইয়াছিল, যে সকল চিস্ত! করিয়া কি দৃষ্টান্ত 
দেখিয়া, কি যে সকল বাক্য গুনিয়া মনে সৎপথান্্গামী হইবার ইচ্ছা 
জন্িয়াছিল, তাহা তখন আর মনে পড়ে না সমস্ত বিপর্যস্ত হইর় যায়। 
এইক্সপ স্বৃতিবিত্রম হইলেই বুদ্ধিনাশ-হয় অর্থাৎ সদসৎ বিবেচন। করিবার 
ক্ষমত থাকে না, কাগ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না, বুদ্ধিনাশ হইলেই-__নৌকার 
হাল ভাঙ্গিয় গেলে যাহ! হইবার তাহ হয়--একেবারে সর্বনাশ! পৃথিবীতে 
যে ভয়ানক হত্যাকাগুগুলি হইতেছে, দায়রার আদালতে যে ভীষণ 
মোকদ্দমাগুলির বিচার হয়, তাহার কি প্রায় সম্তই এই বুদ্ধিনাশের ফল 
নহে? প্রথমে কামোডৃত ক্রোধ জন্মিয়াছে। কোথাও বা ধনলালস! ? 


৩৬ “ ভক্তিযোগ। 


কোথাও বা ইন্দিয়লালস! ক্রোধের হেতু হইয়াছে, ক্রোধ চিত্তকে মোহে 
'আচ্ছর করিয়াছে, তখন কি করিলে কি হইবে, কোন্‌ কার্যের কি ফল 
তাহ! আর মনে নাই, সুতরাং বুদ্ধিনাশ হইক্সাছে-- কর্তব্যা কর্তব্যজ্ঞান লোপ 
পাইয়াছে-_যাই সে জ্ঞান অন্তহিত হইয়াছে অমনি এক ব্যক্তি অপর এক 
ব্যক্তির প্রাণবিনাশ করিতেও সম্কুচিত হয় নাই । ভোগলালসায় মানুষের 
এইরূপ ছর্দশা ঘটে । সেই ভোগলালস৷ কুসঙ্গী হইতে বৃদ্ধি পায়। বাহাতে 

এইরূপ সর্বনাশ করে তাহাকে বাড়ীর চতুম্পার্থেও স্থান দিতে নাই। 
একেই তমানুধ আপনা হইতেই কামক্রোধের দৌরাত্্যে অস্থির, 
'ভাহাতে আবার এইরূপ উত্তেজনা! নিকটে আসিতে দিলে আর রক্ষা 

কোথায় ? 
তরঙ্গয়িতাপীমে সঙ্গাতসমুদ্রায়স্তি। 

নারদভক্তিস্ত্র । ৪৫ 


কাম ক্রোধের তরঙ্গ না আছে কোন্‌ হৃদয়ে? সকলেই কাম ক্রোধ- 
দ্বারা সময়ে সময়ে অভিভূত হন। কিন্তু সেই তরঙ্গ ছুঃসঙ্গের বাতাস 
পাইলে একেবারে সমুদ্রের আকার ধারণ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ যখন 
উঠিতেছিল তখন তাহাকে দমন করা তত কঠিন ছিল না; সমুদ্রের মৃপ্ডি 
ধারণ করিলে তাহাকে দমন করা যে কি হুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা সকলেই 
বুঝিতে পারেন। 

কোন কোন ব্যক্তি আছেন তাহারা সাধিয়৷ পাপের প্রলোভনের 
নিকট উপস্থিত হন। তাহার! গম্ভীরভাবে বলিয়া থাকেন £_ 


বিকারহেতৌ লতি বিক্রিয়ান্তে 
যেষাং ন'চেতাংমি ত এব ধীরাঃ ॥ 
কুমারসস্তব ১। ৫৭৯ 


ভক্তিপথের কণ্টক ও তাছ্থা দুর করিধার উপায়। ৩৭ 


“বিকারের হেতু থাকিতেও যাহাপ্রিগের চিত্ত বিকৃত না হয়, ভাহারাই 
বীর। পাপের নিকট হইতে পলাম়্ন করিব কেন? পাপে বেষ্টিত 
থাকিয়া পাপজয় করিতে পারলে তবেত বলি বীর। কেহ যেন 
'চাহেন না এমন বীর হইতে । মহাত্মা ষীশুত্ী্ও সয়তান কর্তৃক প্রলুব্ধ 
হইয়াছিলেন। মহাপুরুষ শাক্যসিংহেরও কত ঘোর তপস্তার মধ্যে পাপের 
'সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। যোগীস্বর মহাদেবের পর্যাস্ত সমাধির মধ্যে 
চিত্রচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল । আর কাটান্ুকীট যে আমরা, তাঁহাদের 
দাসাহ্ুদাসের পদধুলি লইবার ঘোগ্য নই যে আমরা, 'আধ্নরা কিন! পাপের 
হুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়। সমূলে পাঁপকে বিনাশ করিব !! আমর। ইহাদিগের 
সকলের অপেক্ষা বল ও বীর্যযশালী কিনা, আমরা প্রলোভন আহ্বান করিয়! 
আনিয়৷ তাহ! জয় করিব! কুহকের হূর্ভেছ্য শৃঙ্খল গলায় পরিয়া,পায়ে জড়াইয়া, 
'অঙ্গুলির আঘাতে তাহ! ছিন্ন করিয়৷ ফেলিব | এরূপ তেজ প্রদর্শন করিতে 
কেহ যেন স্বপ্রেও চিন্তা না করেন। বীস্ত তাহার ভক্তদিগকে এই প্রার্থনা 
কবিতে শিঞ্াইয়াছিলেন,_ “আমাদিগকে প্রলোভনের মধ্যে লইয়া যাইও না, 

* পাপ হইতে রক্ষা কর।” ছূর্বল সর্বদ] প্র ভোলন হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা 
করিবে । কিছুতেই যেন কোন পাপকে ইন্ধন দেওয়া! ন! হয় । কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ-_ইছার্দিগকে ইন্ধন দিলে আর রক্ষা থাকিবে না। এইজন্য 
স্ররদ ধধি এবং সকল ভক্তগণই ছুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। 
যাহাতে এই সর্বনাশ কোনরপ প্রশ্রয় না৷ পায় এইজন বিধি হইয়াছে :-_ 

* জ্্রীধননাস্তিকবৈরিচরিত্রং ন শ্রবণীয়ং। 
নারদতক্কিসথত্র । ৬৩ 
স্রীলোকের রূপ, যৌবন, হাবভাব প্রভৃতির বর্ণনা শ্রবণ করিবে না। 
তাহাতে মন বিচলিত হইবার সম্ভাবনা । এরূপ লোক অতি বিরল যাহার! 
£কান কুৎসিত বর্ণনা! শুনিয়া ৪ হৃদয় নির্বিকার রাখিতে পারেন । অনেকে 
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ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার ছল করিয়া 173161155 ৩£ 07৩ ০০৪৫ 
০61,007 পাঠ করিয়া! থাকেন। তাহার ভিতরে যেরূপ কুৎসিত: 
রূপবর্ণনাদি আছে তাহ! পাঠ করিয়াও মনের বিকার হয় নাই এরূপ পাঠক 
কজন আছেন বলিতে পারি না । মন্দ স্ত্রীচরিত্র শ্রবণে পৈশাচিক প্রবৃত্তি 
উত্তেজিত হইবে, সুতরাং তাহা শ্রবণ করা নিষিদ্ধ। 

ধনিচরিত্রও শ্রবণ করিবে না। অমুক ব্যক্তি ধন উপার্জন করিয়। 
যেমন জাকজমকের কার্ধ্য করিয়াছে এদেশে আর কেহ ওরূপ করিতে 
পারে নাই; অমুক 'ব্যক্তি প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা উপার্জন করে, তাহার 
ৰাড়ীথানি দেখিলে ইন্দ্রের অমর 1বতী বলিয়া বোধ হয়, ঘরের দ্বারে দ্বারে 
সাটিনের পরদা,- সেগুলি আবার আতর গোলাপের গন্ধে পরিপুর্ণ, 
ভিতরে যে ছবিগুলি প্রত্যেক খানির মূল্য বোধ হয় হাজার টাকার 
উর্ধে_সে যে কি অপুর্ব ছবি তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। বাবু 
বসিয়া আছেন, কত কত পণ্ডিত তাহার গুণগান করিতেছেন--এইরূপ 
বর্ণনা শুনিতে শুনিতে হৃদয় ধনোপার্জনের জন্য মাতিয়া উঠে, প্রাণের 
ভিতর বাসনানল প্রজলিত হয়, ধনতৃষ্ণায় মন একেবারে অস্থির হইয়' 
পড়ে, সদসৎ বিবেচনা থাকে না। যেরূপে হউক যতটুকু পারি এরূপ স্ুখ- 
সম্ভোগ করিতে হইবে, লোকে ধনী বলিবে, যশস্বী বলিবে, কত পণ্ডিত 
আসিয়৷ আমার স্ততিবন্দন। করিবে এইরূপ ভাবিতে ভারিতে কত লোন 
অধশ্মীচরণ ও অপরের সর্ধনাশসাধন করিয়া ধন সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত 
হয়__ অবশেষে পতঙ্গের ন্ায় নিজের দেহমন লোভাগ্নিতে বিজর্জন দেয়। 
ধনিচরিত্র শ্রবণ করিবে না বলিয়৷ কেহ যেন মনে না করেন, তবে সহুপায় 
স্সবলম্বন করিয়া কে কিরূপে ধনী হইয়াছে তাহা শ্রবণ করাও নিষিদ্ধ । 

নাস্তিকের চরিত্র শ্রবণ করিবে না। নাস্তিকের চরিত্র শুনিতে শুনিতে 
'তগবছিষয়ে নান। সংলয় উপস্থিত হয়, চিত্ত অস্থির হইয়া পড়ে, মন মোহাচ্ছন্ন. 


ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহা! দু কজিবার উপায়! শি 


ইয়। অনষ্টার্টমিল, আগষ্ট কোমৎএপ্রভৃতির চরিত্র শ্রবণ করিয়! নাস্তিক 
হইজোই বুদ্ধিমান বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায় ভাবিয়া, অনেক নির্বোধ 
্বীয় বুদ্ধির পরিচয় দিবার জন্য নাস্তিক হইয়াছেন। 

শক্রচরিত্রও শ্রবণ কর। নিষিদ্ধ ।. শক্রর চরিত্র শুনিতে শুনিতে হাদমে 
ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, আন্গুরিক প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, মন গ্রাতি- 
হিংসায় দগ্ধ হইতে থাকে । ইহার ন্যায় তক্তিপরিপন্থী আর কি আছে? 
অপ্রেমের ন্যায় প্রেমে বিরোধী আর কি হইতে পারে? . 

' যাহাতে কাম, ক্রোধ, লোত, মোহ প্রভৃতি উত্তেজিত হয় তাহা কখনও 
দেখিবে না, শুনিবে না,স্পর্শ করিবে না। স্থতরাং কুরুচিপূর্ণ নাটক ও 
 উপন্তাসপাঠের দ্বার রুদ্ধ হইল। কুদৃষ্ত, কুৎসিত ছবি, যাহাতে কোনরূপ 
ছুশ্রবৃত্তির উদয় হয় তাহা কখন দেখিবে না। কুবাক্য, কুসঙ্গীত কথন 
শুনিবে না। এই জন্তই শ্রুতির ভিতরে দেখিতে পাই শিষ্যবৃন্দ লইয়া 
খধিগণ প্রার্থন] করিতেছেন ১ 

ও ভন্তং কর্ণেভিঃ শুণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভির্যজত্রাঃ 
"  স্থিরৈরঙ্গৈস্তষ্ট,বাংসস্ত নৃভির্বব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ । 
শাস্তিবচন। মুণ্ডকোপনিষৎ। 

“হে দেবগণ, আমর! যেন সর্বদ1 ভদ্র শব্দই শ্রবণ করি এবং চক্ষে 
সর্ধদ। ভদ্র বস্তই দর্শন করি। স্থির অঙ্গবিশিষ্ট শরীর দ্বার তোমাদিগের 
স্তব করিয়া যেন দেবতাদিগের উপযুক্ত আবু প্রাপ্ত হই, অর্থাৎ অভদ্র 
কিছু কর্ণ ওশ্চক্ষুর সম্মুথে উপস্থিত না৷ হইলে ইন্দরিক্সচাঞ্চল্য জন্মিবে না, 
তাহা হইলেই জিতেক্ড্রিয় হইতে পারিবেন ? জিতেক্দিয় হইলেই অঙ্গ স্থির 
হইবে; সুতরাং ইন্ড্রি়জয়ের ফলস্বরূপ দীর্াযু লাভ করিতে পারিবেন । 

এখন ভিতরের কণ্টকগুলি কিকি এবং কিরূপে তাহ! দুর করা 
মাইতে পারে তাহারই আলোচন। করিব। ভিতরের সমস্ত কণ্টকগুলি যখন 


৪৩ রঃ ভক্তিযোগ । 


নিঃশেধিত হইয় যায়, তখন আর ন্হিরের কণ্টক কোন ক্ষতি করিতে 
পারে না, কিস্তু সেই অবস্থায় উন্নত হওয়া সহজ নহে-__অনেক সাধন- 
সাপেক্ষ । ভিতরের কয়েকটি প্রধান কণ্টকের নাম করিতেছি ৫১) কাম, 
(২) ক্রোধ, (৩) লোভ, (8) মোহ, €6) মদ, (৬) মাংসর্ধ্য ও তদনচর 
(৭) উচ্চ্জ্ঘলতা (৮) সাংসারিক ছুশ্চিস্তা, (৯) পাটওয়ারি বুদ্ধি, অর্থাৎ 
কৌটিল্য, (১০) বহরালাপের প্রবৃত্তি, (১১) কুতর্কেচ্ছা, (১২) ধর্মাদগ্বর | 
কামজনিত যে দশটা দোষ মনকে বিশেষভাবে তরল করে সি 
উল্লেখ করিতেছি £: -- 
মবগয়াক্ষো দিবাম্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্্রিয়োমদঃ ॥ 
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকোগণঃ ॥ 
মনুস*হিতা । ৭। ৪৭ 
মুগয়। অর্থাৎ পশুপক্ষী শিকার, তালপাশ। খেলা, দিবানিদ্র, প্ররের 
দোষকীর্তন, স্ত্ীসঙ্গ, স্বরাপান, নৃতা, গীত, বাগ্য, বৃথা ভ্রমণ। নৃত্য, গীত 
ও বাগ্ধ বলিতে ভগবছ্িষয়ক নৃত্য, গীত ও বাস্ধ অবগত বর্জিত । 
ক্রোধজনক যে আটটি দোষ চিন্তকে বিকৃত করে তাহাদিগের ও নাম 
করিতেছি £-_ 
পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ উর্ষাসুয়ার্থতূষণং | 
বাগদগুজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোহপি গণোইষ্টকঃ ॥ 


মনুসংহি্তা। ৭1 ৪৮ 

খলতা, হঠকারিতা৷ ( গৌয়ারতামি ), পরের অনিষ্টচিস্তা ও আচরণ, 
অন্তের গুণসন্বন্ধে অসহিষুণতা, পরের গুণের মধ্য হইতে দোষ বাহির করা, 
যাহা দেওয়া উচিত তাহা ন! দেওয়া ও দত্ত পদার্থ অপহরণ করা, কঠোর 


ও কটু বাকা প্রয়োগ এবং নিষ্ুরাচরণ | 


তক্তিপথের কণ্টক ও তাহা দুরুকরিবার উপায়। ৪৯ 


কামজ ও ক্রোধজ. দোষগুলি, বাহাতে নিকটে আসিতে না পায়ে ও 
আসিলে যাহাতে, তাহাদিগকে অবিলঘ্থে দূর করিয়। দেওয়া বায় তঙ্জন্য 
প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে । 

পৃথিবীতে যত প্রকারের দোষ আছে তাহাদিগকে দূরে রাখিবার, কি 
দূরীভূত করিবার জন্য কতকগুলি সাধারণ উপায় আছে, আর কম্তকশ্গুলি 
বিশ্লেষ বিশেষ দোষ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ উপায় আছে। 

সকল প্রকার দোষ সম্বন্ধেই সাধারণ উপায় কয়েকটা মনে রাখা ও 
ধিনি যেটি কি যে কয়েকটা সহায় মনে করেন, তরান্তার সেইটা কি সেই 
করেক্চটা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করা কর্তব্য । সাধারণ উপায়গুলি বলিতেছি--_ 

(১) যেপাপ, কি যে দোষ আপনা হইতেই মনে উদয় ন! হয় 
তাহাকে কিছুতেই নিকটে আসিতে ন! দেগুয়। । 

ন খন্বপ্যরসঙ্ঞশ্য কামঃ ককচন জায়তে 
সংস্পর্শাদ্দর্শনাদ্বাপি শ্রবণাদ্বাপিজায়তে ॥ 
অপ্রাশনমসংস্পর্শমসংদর্শনমেব চ 
পুরুষশ্যৈষ নিয়মো মন্যে শ্রেয়ো ন সংশয়ঃ ॥ 
মহাভারত। শাস্তিপব। ১৮০ 1 ৩০, ৩৩ 
ভীম্মদেব একটি গল্পের উল্লেখ করিয়! যুধিঠিরফে বলিতেছেন-_যে 
ব্যক্তি যে ব্ষিয়ের রসজ্ঞ নহে, তাহার তাহাতে কামনা জন্মে না-_স্পর্শন, 
দর্শন, কিংবা শ্রবণ হইতেই জঙ্গিয়া থাকে । অতএব যাহাতে কোন 
দুষিত বাসন! মনে উপস্থিত হুইবার সম্ভব তাহা স্পর্শ, কি দর্শন অথব। 
অশন করিবে না, মন্পুফোর ইহাই শ্রেযগ্বর নিয়ম সন্দেহ নাই। 

বাহাতে মন কোনরূপে প্রলুৰ কি বিক্কত হইতে পারে ভাহার 

ত্রিসীমায়৪ কখনও মন কি সেই বিষয়োপযোগী কোন ইন্ত্রিয়কে বাইতে 


৪২ ৬ ভক্তিযোগ । 


দেওয়া নিতান্তই নিষিদ্ধ। সমস্ত কুবিষয়ের প্রলোভন হইতে দূরে 
থাকিতে হইবে। 

(২) ধিনি যে পাপে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাহার কুফল আলোচনা 
ওচিস্তা করা । কামে কি কুফল, ক্রোধে কি কুফল, কামক্রোধ হইতে 
উদ্ভৃত দৌষগুলির কোন্টাঁর কি কুফল এই ভাবে দোষ মাত্রেরই কুফল 
এবং প্রত্যেক পাপের জন্য ইফলোকে হউক পরলোকে হউক বিধিনি্দিষ্ট 
শান্তি ভোগ করিতেই হইবে-__এই সতাটার আলোচন ও স্থিরভাবে চিস্তা 
করিলে সেই দোষের দিকে মন অগ্রসর হতে পারে না। কাম, ক্রোধ 
লোভ, মোহ প্রভৃতি উৎকট পাপের ফল ইহলোকেই ভোগ করিতে 
 হইবে। | 
ত্রিভির্ব ধৈস্ত্রিভির্ম(সৈক্ত্রিভিঃ পক্ষিস্ত্রিভিদ্দিনৈঃ। 
অতুযুতকটেঃ পাপপু্যৈরিহৈব ফলমশ্নতে ॥ 

হিতোপদেশ। 

'অতুযুতৎকট যে পাপও পুণ্য তাহার ফল তিন দিনেই হউচ্ষ, তিন 
পক্ষেই হউক, তিন মাসেই হউক, তিন বৎসরেই হুউক, যখনই হউক, 
ইহলোকেই ভোগ করিতে হইবে) ইহা মনে হইলে সহজেই কাম,* 
ক্রোধ প্রভৃতি হইতে মন সঙ্কুচিত হইবে । 

কোন গ্রন্থ পড়িয়া'কি কোন সদ্ব্যক্তির উপদেশ পাইয়া, অথবা! দৃষ্টাস্ত" 
দেখিয়া কিংবা আপন মনে চিন্তা করিয়া! যিনি হৃদয়ের অভ্যন্তরে দৃঢ়রূপে 
বুঝিতে পারিফ্লাছেন যে, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়লালস! চরিতার্থ করিবে, তাহার 
ফলে তাহার নানাবিধ উৎকট ও দ্বণার্হ রোগ জন্মিবে, মস্তিফ নিস্তেজ হইবে, 
নগাযু দুর্বল হইবে, স্থৃতিশক্তি কমিয়! যাইবে ;; শারীরিক বল ও সৌন্দর্য্য নাশ 
পাইবে, প্রাণের প্রফুল্লতা কিছুতেই থাকিবে না, যত সেই পথে অগ্রসর 
ক₹ইবে ততই মৃত্যুক্ষে আহ্বান কর! হুইবে, ইহকালেও তাহার হর্গতি 


ভক্তিপথের কণ্টক ও তাছ। দুর ঞ্রিবার উপায়। ৪৩ 


পরকালেও তাহার হ্র্গীতি--ঘিনি গ্রক্কতই বুবিতে পারিক়্াছেন,+501385111)/ 
15 1065) 52175051169 15 108801.+ 
মরণং বিন্দুপান্েন জীবনং বিন্দুধ!রণাৎ। 
শিবসংহিত।। 


তিনি কখনও ইন্দ্রিয়লালস। পরিতৃপ্ত করিতে সাহসী হইবেন নাঁ। 
অন্যন্য সকল পাপ সম্বন্ধেও এইরূপ অপকার চিস্তা করিলে সেই পাপ 
করিতে ভয় হয়। কাম ও ক্রোধের কুফল পরে বিশেষ ভাবে উল্লেখ 
করা যাইবে। 

(৩) পাপীর ছঃখ ও পুণাাত্মার স্ুখপধ্যালোচনা। পাপী আপাতমধুর 
পাপ করিতে যাইয়া চরমে কিরূপ ক্রিষ্ট হয় ও পুণ্যাত্বা কিন্ধপে ক্রমাগত 
আননের দিকেই অগ্রসর হন, ইতিহাসে ও জীবনচরিতে তাহার দৃষ্টান্তের 
অভাব নাই। পাপপ্রবৃত্তি কিরূপ সর্বনাশ ঘটায় ও পুণ্যেচ্ছা৷ কি অমৃতময় 
শুঁভফল উৎপন্ন করে প্রত্যেকে নিজের জীবনের অতীতভাগ চিস্তা করিলেই 
বিশেষরঞ্রে বুঝিতে পারিবেন। কিঞ্চিম্মাত্র অস্তদৃষ্টি করিলেই পাপের 
অন্তর্দাহ ও পবিত্রতার উৎসবানন্দ গৃদয়ের অভ্যন্তরে সকলেই উপলব্ধি 
করিতে পারেন। সামান্ত একটি নগণ্য ব্যক্তি জীবন পুণাময় করিয়াছেন 
বলিয়া কত কত মহারাজার রাজমুকুট তাহার চরণতলে বিলুষ্ঠিত হহয়াছে, 
আর কোন মহাসাআাজ্যের অধিপতি পাপের শ্রোতে শরীর ও মন ভাসা'- 
ইয়াছে বলিয়৷ সকলের দ্বণার ও তাচ্ছিল্যের পাত্র হুইয়াছে--ইতিহাসের 
পংক্তিতে পংক্তিতে তাহার জলস্ত প্রমাণ দেখিতে পাই । পাপের ফল 
ছঃখ, পুণোর ফল ন্থখ--যে কোন জাতির উন্নতি ও অবনতির বিষয় চিন্তা 
করিলে এই সত্যটা প্রতিভাত হুইবে। একমাত্র পুণ্যের প্রভাবেই যে 
ভারত একদিন জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন, আর একমাত্র পাপের 
কুফলেই যে আজ অপর সকল জাতির 'পদামত, তাহা কি কাহারও. 


8৪ ” ভক্কিযোগ। 


বুঝিবার ইাকি আছে ? যে কোন বক্তির অথবা যে কোন জাতির অতীত 
কি বর্তমান অবস্থা আলোচনা! করিবেন তাহাতেই দেখিতে পাইবেন । 

দুন্ভিক্ষাদেব ছুর্ভিক্ষং র্রেশাত ক্রেশং ভয়ানয়ং । 

মৃতেভ্য প্রযৃতং যাস্তি দরিদ্রোঃ পাপকারিণঃ ॥ 

উত্সবাছুতসবং যান্তি ব্বর্গাৎ স্্গং সখা স্ৃখং। 

শ্রদ্ধধানাশ্চ দাস্তাশ্চ ধন1ঢ1ঃ গুভকারিণঃ ॥ 

মহাভারত | শাস্তিপর্ব্ষ। ১৮১ 
“দরিদ্র পাপাচারী ব্যক্তিগণ হুর্ভিক্ষ হইতে ছুর্ভিক্ষে, ক্লেশ হইতে ক্লেশে, 

ভয় হইতে ভয়ে, মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে পতিত হয়। ধনীজিতেন্দ্রিয় 
শরদ্ধাবান্‌ পুথ্যা চারী বাক্তিগণ উৎসব হইতে উৎসবে, শ্বর্গ হইতে স্বর্গে, 
স্নথ হইতে স্বথে গমন করেন'। ভীক্ষদেব পাপাচারিগণকে দরিদ্র 
ও পুণ্যাচারীদিগকে ধনী আখ্যা দিয়াছেন। বান্তবিকও পাপাচারীর স্তার 
দরিদ্র কপার পাত আর কোথায়? মনের ভিতরে যাতনা, বাহিরে গঞ্জনা, 
ইহুলোকও নট, পরলোকও নষ্ট। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন--“কেন ? 
ইহুলোকেও অনেককে পাপাচরণ করিয়। স্ত্রী হইতে দেখিলাম । তীহা- 
'দিগকে এইমাত্র বলিতে চাই 'যাহাদিগকে বাহিরে সুখী বলিয়া মনে 
করিতেছ, একবার তাহাদের অন্তরে মুখ আছে কি না অনুসন্ধান করিয়া 
দেখ--পাঁপ করিয়া প্রাণের শাস্তিতে আছে এমন একটি প্রাণীও দেখাইতে 
পারিবে নাঃ | পুণ্যাত্ম। বাক্তি যে প্রক্কত ধনী তাহার মার সন্দেহ কি? 
'ধিনি ভোগলালসাবিহীন, পুণ্য অবস্থিত, তিনি ত্রৈলোক্য রাজ্যকেও গ্রাহা 
করেন না। কোন যতি এক রাজাকে সম্বোধন করিয়। বলিয়াছেন £-_ 


বয়মিহ পরিতুষ্ট! বন্কলৈত্বং ছুকৃলৈঃ 
সম ইহ পরিতোধে! নির্বিবশেষে। িশেষঃ | 
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স তু ভবতু দরিত্রে! বন্য তৃষ্ণা বিশাল।। 
মনলি চ নি কোহ্থবান্‌ কো দরিদ্ঃ ॥ 
বৈরাগাশতক । 
“আমর! সামান্ত বন্ধলপরিধান করিয়াই সন্তষ্ট, আর তুমি সন্তষ্ট বহুমূল্য 
ছুকুল পরিধান করিয়!, পরিতোষ উভয়েরই সমান; প্রভেদ এই, আমরা 
ছকুলেও যেমন সন্তুষ্ট বন্ধলেও তেমনি সত্ষ্ট, তোমার.বন্ধল পরিতে মনে কষ্ট 
হইবে, কেনন। তোঁমার ভোগবিলাসভোগেচ্ছা আছে। দরিগ্র সে ধাহার 
তৃষ্ণার বিরাম নাই ; মন যদদি সন্তুষ্ট থাকিল তবে দরিদ্র বা কে আর ধনীই 
বা কে? মন সন্তুষ্ট থাকিলে সকলেই ধনী ।* পুণ্যাত্বার মনে সর্বদ1 সন্তোষ 
বিরাজমান, তাই তিনি প্রকৃতই ধনী; আর পাপাচারী ব্যক্তি সম্রাট 
হইলেও তৃষ্ণাপীড়িত, তাই দরিদ্র । দরিদ্র কে ? যাহার চারিদিকে কেবল 
অভাব। ধনী কে ?যাহার কোন বিষয়ে অভাব নাই। যাহার বত 
তৃষ্ণা! তাহার তত অভাবের জ্ঞান। অভাববোধ ন৷ থাকিলে তৃষ্ণা! থাকিবে 
কেন? যাল্তার যে বিষয়ে অভাববোধ নাই তাহার সে বিষয়ে তৃষ্ণাও 
' নাই। যদি ভোগের দ্বার। তৃষ্ণানিবৃত্তি হইত, তাহা হইলেও একদিন দরিদ্রতা 
স্বুচিবার আশা হইত, কিন্ত__ 
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 
হবিষ। কৃষ্ণবর্তেৰ ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥ 
মন্থুসংহিতা। ২। ৯৪ 
“কামভোগ দ্বারা কখন কামের নবুত্ত হয় না, বরং অগ্মি যেমন ঘ্বৃতান্াতি 
পাইলে আরও দাউ দাউ করিয়া! জলিয়! উঠে, কামও সেইরূপ ভোগের দ্বার! 
বৃদ্ধি পায়।' 
(৪) মৃত্যুচিত্ত।।--সৃত্যুচি্ত। বিশেষে পাঁপনিবারক। তুমি যখন 


৪৬ $. -. ভক্তিযোগ। 


পাপ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ এমন সময়ে বাহার কথায় ভুমি বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে পার এমন কেহ বদি বলে তোমার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হইবে, 
তুমি ইহা শুনিয়া কি.কথনও সেই পাপের দ্দিকে ধাবিত হইতে পার? যাহার 
সর্বদা! মনে হয় এই মূহুর্তের মধ্যে আমার মৃত্যু হইতে পারে, তাহার কখনও 
পাপেচ্ছা থাকিতে পারে না। “মৃত্যুর স্মরণে কাপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।” 
এ বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে- কোন রাজ। নানাবিধ সাজ্ঘাতিক 
পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া! একেবারে মৃতবৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন,শরীর নিতাস্তই 
বলহীন হুইয়্াছিল। এক সাধু তাহাকে সবল করিবার জন্য কোন ধুক্ষপত্রের 
রস প্রচুর পরিমাণে পানের ব্যবস্থা করিলেন। রাজ! তাহার উপদেশানুসারে 
সেই রস প্রতাহ পান করিতেন। সাধুও রাজ। যতটুকু পান করিতেন 
তাহার সম্মুখে বসিয়া তাহার দ্বিগুণ ব্রিগুণ কোন দিন বা চতুণ্ডণ রস পান 
করিতেন। রাজ1 সবল হইতে লাগিলেন, শরীর তেজঃপূর্ণ হইতে লাগিল 
কিন্ত তেজোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ রসের শক্তিতে তাহার মনের ভিতরে অতি 
অপবিত্র ভাবের উদয্ হইতে লাগিল। রাজা সেই অপবিত্র ভাব দ্বার! 
অভিভূত হুইয়। পড়িলেন, দিন দিন যতই সেই রঙ্গ পান করিতে লাগিলেন 
ততই প্রাণ কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় অস্থির হইতে লাগিল । এক দিন সেই 
রস পান করিতেছেন এমন সময় সাধুকে বলিলেন, “ভগবন্‌, আমি আপনার 
উপদেশান্ুসারে এই রস পান করিয়া যে দিন দিন নাশের পথে অগ্রসর 
হইতেছি, আমার মন অপবিত্র ভাবের প্রণোদনায় যে একেবারে অধীর 
হইয়া! পড়িয়াছে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আপনি ষে আমা অপেক্ষা দ্বিগুণ 
ত্রিগুণ, কোন দিন ব৷ চতুগ্ুণ রস পান করেন আপনার ব্রন্গচর্যয অটুট থাকে 
কি প্রকারে £ সাধু বলিলেন “মহারাজ, এই প্রশ্নের উত্তর পরে করিব, 
ইতিমধো তোমায় একটি কথ! বল! প্রয়োজন হইতেছে-_মহারাজ আঁজ 
হইতে যে দিবস এক মাস পূর্ণ ইইবে সেই দিবসে তোমার মৃত্যু । এই রসের 
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মাআ এই কয়েক দিনের জন্ত তোমার সাতগুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।, 
রাজাকে সকলে সেই দিন হইতে রস সাতগুণ বৃদ্ধি করিয়া পান কয়াইভে 
আরস্ত করিল, শরীর যেন তেজে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্ত মনে আর 
কুভাব স্থান পায় না, মন মৃত্যুচিস্তায় ব্যতিব্যত্ত। ছুই এক দিন পরে.সাধু 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, এখন কুপ্রবৃত্তি কিরূপ অত্যাচার করিতেছে? 
রাজ! উত্তর করিলেন, “আর ভগবন্‌, যে মৃত্যুচিস্তা আমার মনকে অধিকার 
করিয়া রহিয়াছে ইহার সন্ুখে সে কুপ্রবৃত্তি কিরূপে উপস্থিত হইবে?, সাধু 
বলিলেন্ট “মহারাজ, তোমার মৃত্যু আসিতে এখনওও্প্রায় এক মাস বাকি 
আছে,ইহার মধ্যেই মনের কুভাব বিলীন হইয়! গিয়াছে, যদি তোমার মনের 
ভতরে সর্বদ!1 এরূপ চিন্ত! থাকিত যে হয়ত এই মুহুর্তে মৃত্যু আমাকে গ্রাস 
করিবে তাহা হইলে কি কখনও কুপ্রবৃত্তি নিকটে আসিতে পারিত ? আমি 
ত মৃত্যুকে সর্বদা সম্মুখে দেখি। তবে আর কুপ্রবৃত্তি স্থান পাইবে কি 
প্রকারে ?' বাস্তবিক পাপ দমন করিতে মৃত্যুচিস্তার সভায় এমন মহোপকারী 
উবধ অতি কম আছে। মৃত্যুচিস্বার নামে সকল প্রকার পাপেরই 
আস্ফালন" থামিয়া যায়। ৰা 

(৫) পাপঞ্জনী মহাপুরুষগণের জীবনচরিত পাঠ ও “শ্রবণ এবং কি 
উপায়ে তাহারা পাপ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার অস্থধাবন ও পাপ- 
বিরোধিগণের সঙ্গ । ধাহাদিগের জীবন অগ্নিময়,কোনরূপে তাহাদের সংস্পর্শে 
আসিলে যাহার প্রাণে যতটুকু তেজ থাকে তাহা তৎক্ষণাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া! উঠে। 
বীশুধুষ্ট সয়তান কর্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া যে ভাবে “৪৪৮ 11956 1১671070 176, 
550817%, দূর হ, আমার নিকট হইতে, সয়তান' বলিয়াছিলেন, :তাহা 
পড়িয়া! কাহার না-মনে হয় আমিও যেন এভাবে স়তানকে দূর করিয়! দিতে 
পার্বর । মারের ( পাখপ্রলোভনের ) সহিত শীক)সি:হের যখন সংগ্রাম হয়, 
তখনকার তাহার সেই ছূর্দমনীয় তেজোবিকাশ, সেই অপ্রতিহত শক্কিচালনা, 


৪৮ " ভক্তিযোগ । 


সেই সিংহগর্জনসম হুঙ্কার ধ্বনি মনে করিলে কাহার ন! প্রাণে অভৃত- 
পূর্ব বলের সঞ্চার হয়? যেমন কাম তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়। তাহাকে 
বিচলিত করিবার উদ্মোগ করিল,অমনি ধর্ববীর বন্্রগন্ভীরগ্বরে বলিলেন £-_ 
মেরুঃ পর্ববতরাজঃ.স্থানাত চলে সর্ববং জগল্লোভবে। 
সর্বব স্তারকসঙ্ঘভূমিপ্রপতেত সজ্যোতিযেন্দরো! নভাৎ ॥ 
সর্বেব সত্বা ভবেয়ুরেকমতয়ঃ গুব্োম্মহাসাগরে | 
নত্বেব দ্রমরাজমুলোপগতশ্চালোত অন্মদ্বিধঃ ॥ 
ললিতবিস্তর । 
'বরং মের পর্বতরাজ স্থানত্রষ্ট হইবে, সমস্ত জগ শৃন্তে মিশাইয়া! যাইবে, 
আকাশ হইতে সুর্যা, চন্দ্র, নক্ষত্র গ্রতৃতি খণ্ড খণ্ড হইয়! ভূমিতে পতিত 
হইবে, এই বিশ্বে যত জীব আছে সকলে একমত হইবে, মহাসাগর 
শুকাইয়া যাইবে, তথাপি এই যে বৃক্ষমূলে আমি বসিয়৷ আছি, এস্থল 


হইতে আমাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিবে না।, 
মার যেমন আমাদিগকে নিষ্ষোধিত তরবারি লইয়া আক্রমণ করে, 


সেইভাবে যখন তাহাকেও আমাদিগের হায় হূর্ধল জীব ভাবিয়া আক্রমণ 
করিতে অগ্রসর হইল, অমনি তিনি সিংহনাদে দিক্মগুল বিকম্পিত করিয়া 
বলিলেন-_তুমি কেন__ 
সর্বেয়ং ব্রিসাহশ্রমেগিনী যদি মারৈঃ প্রপৃণ। ভবেৎ 
সর্ব্বেষাং বদি মেরুপর্ববতবরঃ পাণিষু খড়েগা ভবে । 
তে মে ন সমর্থা লোমচালিতুং প্রাগেব মাং ঘাভিতুং 


কুর্যযাচ্চাপি ছি বিগ্রহ্ে স্ম বর্দ্ঘিতেন দৃঢ়ং ॥ 
ললিতবিস্তর। 


'এই ভিন সহ পৃথিবী দি সমস্তই যার কর্তৃক প্রপুর্ণ। হয়, আর 


| তক্তিপথের কণ্টক ও তাহছুর় করিবার উপায়। ৪৯ 


প্রত্যেক মার বদি মের পর্বতের স্কার গ্রকাড খড়ঁত্ে লইয়া উপস্থিত 
হয়, তথাপি তাহারা তরঙ্কর যুদ্ধ করিও এই যে আমি দৃঢ়ক্ূপে বর্ষিত হুইয়। 
রহিয়াছি, আম্মাকে আঘাত কর! দুরে থাকুক, কিঞিম্মাজ টলাইতেও পারিবে 
না” সত্য সভাই মার পরাস্ত হইয়া গেল। 

আমর! সকলেই যেন মারের দাসান্থদাস হইয়৷ রহিয়াছি, এইরূপ 
তেজঃপুঞ্জ মহাপুক্রষদিগের জীবনী উপধুণপরি পাঠ করিলে, কিংব! যাহারা 
অটলভাবে ব্রহ্গচর্ধ্য রক্ষা! করিয়। আপনাদিগের বীর্য্যবর্তীর পরিচয় দিতেছে 
তাহাদিগের চরণধূলি মন্তফে লইলে আমকাও বলীভ্রান্‌ হইতে পারি-_ 
পাপের দৃঢ় নিগড় ছিন্ন করিতে সাহসী হুই। ॥ 

পুণ্যপথের সহযাত্রী ধর্মবন্ধুদিগের সহবাস এবং সাহাদিগের সহিত ধন্মা- 
লোচন! ও তাহাদিগের বিষয়ে চিস্তা পাপদমনের বিশেষ সহায়। যাহারা 
বাল্যাবস্থা হইতে ধার্মিক পিতামাতা কর্তৃক সৎপথে চালিত, তাহারা পরম 
সৌভাগাশালী | ধাহার! সেই সৌভাগা হইতে বঞ্চিত, তাহাদিগের 
মধ্যে যে কেহ ধর্খববন্ধুনহবাস সম্ভোগ করিক্সাছেন তিনিই জানেন।-- সেই 
বন্ধুমিলন তাহার জীবনের কত উপকার সাধন করিয়াছে । ধর্মবন্ধু 
বলিতে কেহ কেবল একধর্মসন্প্রদায়তুক্ত বন্ধু বুঝিবেন না ভি ভিন্ন 
সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেও অকৃত্রিম বন্ধুত্ব হইতে পারে । পধিব্রভাবে 
যাহাদিগকে ভালবাস! যায় তাহার! পাপপথে অগ্রসর হুইবাঁর বিশেষ 
অন্তরায়। এই বাকোর বাথার্থা বোধ হুয় অনেকেই উপলব্ধি করিয়া- 
ছেন। কোন ব্যক্তি কোন পাপ করিবার জন উদ্ভত হইয়াছে, এমন 
সময়ে যদি তাহার হৃদয়ের বন্ধুকে তাহার সম্মুথে উপস্থিত করিতে পার, 
সে কখনই সে পাপ করিতে পারিবে না। যে দিবস হইতে কোন 
ব্যক্তি অপর ফোন বাক্তিকে প্রকৃত, ধর্দভাবে গ্রাণের সহিত ভালবাসিতে 
আরস্ত করিবে, সেই দিবস হইতে লেই বন্ধুর সংসর্গে যে তাহার 


৫৪৬ ভাওদ্বাস । 


পাপলালসা ক্রমেই ভ্ীমিতে থাকিবে ইহা! ফব সত্য । . ইহার তিনটী কারণ 
আছে £-- / 

১। কাহারও চরিত্রে মুগ্ধ না হইলে তাহার সহিত প্রক্কত বন্ধত 
হয় নাঁ। মুগ্ধ হওয়া শ্রদ্ধাসাপেক্ষ । বাহার চরিভ্র আমার চরিত্র অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট ও নিষ্পাপ মনে.না করি কিংবা যাহার চরিস্ত কোন বিশেষ মধুর 
পবিত্র ভাব ন! দেখি, ভাহার প্রতি আমার কখনও শ্রদ্ধা হইতে পারে না 
এবং সে আমাকে ধর্দমভাবে মুগ্ধ করিতে পারে না| মুগ্ধ হইলেই অনুকরণ 
করিবার ইচ্ছা! হয়॥ অন্রুকরণ করিতে গেলেই পুণ্য ও পবিত্রতার দিন 
দিন উন্নত হওয়া তাহার অবস্থস্তাবী ফল। যতই বন্ধুর- গুণ মধুরতর 
বোধ হইবে, ততই নিজের দোষ অধিকতর দ্বণিত হইবে-; সুতরাং তাহা 


তাগ করিয়! বন্ধুর গুণ আয়ত্ত করিতে প্রবল ইচ্ছা! হইবে। 

২। ধর্বনুদিগের মধ্যে সর্বদা সদালোচন1 হইয়া থাকে ; অসদা- 
লোচনা হইতে পারে না। সর্বদা সদালোচন! যে কত উপকারী তাহ! 
সকলেই জানেন। 

৩। পরম্পরের সাধুচিস্তা ও সদ্ভাবের বিনিময়ে পরস্পরের হৃদষে 
বলের সঞ্চার হয়, এবং আমার শ্বাণের বদ্ধ যাহ ঘ্ুণা করে তাহা আমি 
কি করিয়া করিব? তাহা করিলে কি সে আমাকে ভালবাসিবে ?, 
এইরূপ চিন্তার উদয় হয়। এতস্িয হৃদয় খুলিক্লা কিছুই গোপন না করিয়া 
যত নিজের পাপের বিষয় বন্ধুদিগকে বল হয় ততই সেই পাপ দন 
করিতে তাহাদিগেরর সহানুভূতি ও সাহাযা পাওয়া যায়" যে স্থলে একাকী 
চর্বলচিত্ত হইয়া সংগ্রাম করিতেছিলাম, সেই স্থলে বন্ধুগণেক প্রাণেঞ্চ বল 
যোগ করিলে ফি পরিমাণ শক্তির বৃদ্ধি পায় এবং পাপপরাজয কত দূর 
সহজ হইয়। আইসে, ভাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। রি 

' বন্ধুতা থে এইরূপ অমৃতমন্ন 'ফল প্রসব করে, তাহার ছৃষ্টাত্তন্বরূপ 


ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায়। ৫১ 


একটি অতি সামান্য ঘটনার উল্লেখ করিব। গভু্মকটি বালক চতুর্দশ 
বৎসর বয়সের সময়ে পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। কোন স্থলে বাস 
করিতেছিল।” সে সেইস্থলে য্নহাদিগের বাড়ীতে থাকিত, তাহারা প্রাস্গ 
সকলেই ইন্্রিয়াসক্ত ও স্থুরাপায়ী। কেহ কেহ তাহার সম্মুখে বসিয়াই 
অনেক সময়ে নানাবপ প্রলোভন দেখাইয়। স্থরাপান করিত। গুহন্বামী 
বাড়ীতে বেশ্তা আনিতে সম্কৃচিত হইতেন না। একদিবস কতকগুলি 
লো সুরাপান করিতেছে ও বালকটির নিকটে সুরার মাহাত্মা কীত্তন 
করিয়া! আহাকে কিঞ্িং পান করিতে বারংবার গ্রনুরোধ করিতেছে। 
তাহাদিগের বাক্য গুনিতে শুনিতে বালকটার ইচ্ছা "জন্মিল, ক্রমে সে 
স্ুরাপাত্র ধরিবার জন্য হস্ত বাড়াইবার উপক্রম করিল; যেমন হস্ত 
বাড়াইতে যাইতেছে, অমনি তাহার একটি বিদেশস্থ প্রাণের বন্ধুর ছবি 
তাহার মনের সম্মুথে উপস্থিত হইল। সে বন্ধুটীর প্রতি ইহার গাঢ় 
অনুরাগ, ছু"য়ে একত্র অনেক সময়ে সুরাপানের বিরুদ্ধে আলোচন। 
করিয়াছে। মনে হইল, “আমি কি করিতে যাইতেছি। আমি আজ 
_স্বরাপান করিলে কি তাহার নিকটে গোপন রাখিতে পারিব? যদি 
«গাপন রাখি, তাহা! হইলে ত আমার স্থায় বিশ্বাসঘাতক আর কেহ হইতে 
পারে না। যাহাকে এত ভালবাসি, যাহার নিকট কিছুই গোপন রাখা 


কর্তব্য নহে, তাহার নিকটে ইহা প্রকাশ না করিয়া কিরূপে থাকিব? 
ক্রীকাশ করিলে সেকি আর আমায় ভালবাঁসিবে ? তাহার সহিত কত 


দিন সুরাপানের, বিরুদ্ধে কত আলোচন। করিয়াছি । সে আমাকে 
কখনও ভালবামিবে না । তবে এখন ন্ুরাই' পান করি, কি তাহার 
ভালবাসার মর্যাদা রক্ষা করি? এইক্প চিন্তায় বালকটার হৃদয় 
আন্দোলিত হইতে লাঁগিল। একদিকে সুরা মোহময় প্রবল প্রলোভন, 
অপরদিকে প্রেমের পবিত্র গাঢ় আকর্মণ। কিঞ্চিৎ কাল সংগ্রামের পর 


৫২  ভক্তিযোগ। 


প্রেমেরই জয় হইল। পবিত্র বন্ধুতার উপকারিত্ব দেখাইবার জন্ত এইক্নপ 

ভার ভূরি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যাইতে পারে । ধর্ম্বন্ধগণ প্ররুতই অতি 
আদরের সামগ্রী এবং পাপদমনের বিশেষ রহায়। 

(৬) ভগবানের ম্বরূপচিস্তন ও তাহার নিকট প্রার্থনা । প্রত্যেক 

' দিন অন্ততঃ একবার ভগবানের নিকটে নিজের বিশেষ বিশেষ পাপ লক্ষ্য 
করিয়। তাহা দূর করিবার জন্ত প্রার্থনা ও তদ্িরোধী তাহার স্বরূপ চিন্তা 
করিলে তাহার কুপায় এবং নিজের অস্তদৃণ্টির বলে. সেই সেই পাপের 
প্রণোদনা ক্রমেই কমিয়া আইসে। এই উপায়টা অতি সহজ, 'অতি মধুর' 
ও অতি উপকারী । এক একটি পাপকে বিশেষভাবে ধরিয়৷ ভগবানের 
নিকটে তাহা অপসারিত করিবার জন্য প্রার্থনা করিবে। সাধারণভাবে 
মোটামুটি পাপক্ষালনের প্রার্থনা! ওত উপকারী হয় ন। “আমি পিশাচ, 
দেখ পৈশাচিক প্রবৃত্তি আমার ভিতরে কিরূপ সর্বনাশ ঘটাইতেছে--সে 
দিবস কি কাটা করিলাম, আজ অমুক সময়ে কি ভাবে কুচিস্তা উপস্থিত 
হইল । নিষলঞ্ক দেব, আমাকে পবিত্র কর-_-আমি অন্থুর, ক্রোধ আমার 

জীবনকে কিরূপ বিরত করিতেছে, অমুক ঘটনায় আমি কি জঘন্য ভাবের 
পরিচয় দিয়াছি--হে শাস্তির আধার, আমার ক্রোধ দূর কর,--এই 

প্রণালীতে ভগবানের নিকট এক একটা বিশেষ পাপ ধরিয়া তাহ! হইতে 
মুক্ত হইবার ভন্ত এ্যার্থনা ও তদ্বিরোধী স্বরূপচিস্তা করিলে সেই পাপ 
হইতে রক্ষা পাওয়া যায়; অনেকে আপনার জীবন হইতে ইহার সাক্ষা 
দিতে পারেন। ভগবানের স্বরূপচিস্তন-ও তাহার নিকটে প্রার্থন। দ্বারা 
সহস্র সহত্র পাপী পরিত্রাণ পাইয়াছে। 

(৭) ঈশ্বরের সর্ববাপিত্ব হৃদয়ঙ্গম করা। ভগবান্‌ বিশ্বতশ্চক্ষু-এমন 

স্থান নাই যেখানে তাহার চক্ষু লাই। কি বাহা জগতে, কি অন্তর্জগতে, 

কোথাও এমন স্থান নাই যে স্থলে তিনি নাই। অতিদূরে যাহা ধটিতেছে 


ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায়। ৫৩ 


তাহাও তিনি যেমন দেখিতেছেন, অন্ভি নিকটে যাহা! ঘটিতেছে তাহা ৪ 
তিনি তেমনই দেখিতেছেন। মনুযোর চক্ষু হইতে লুকাইতে পারি, কিন্ত 
তাহার চক্ষু হইতে কিছুতেই নুঁকাইবার সাধা নাই। বাহিরের কাধ্যত 
দেখিতেছেনই ; অস্তরে_-হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে কথন কোন চিস্তাটা 
উদয় হইল মানুষ তাহা জানিল ন! বটে, কিন্তু তিনি তন্ন তন্ন করিয়া তাহার 
প্রতেতকটী দেখিলেন। পাপের শান্তিদাতা তিনি 'তাহার নিকট অন্য 
সাক্ষীর প্রয়োজন নাই। অন্তর্দশী তিনি সমস্ত দেখিতেছেন, গ্রত্যেক 
পাপচিস্তা, পাপবাক্য, পাঁপকাধ্য, তিনি ুজ্ঘানুপুজ্ঘরষ্টপ জানিতেছেন, 
ধর্মরাজ বিচারপতি পাষগদলন তিনি, পাপ করিলে নিস্তার নাই, তাহার 
দণ্ডবিধান তিনি করিবেনই করিবেন, পলায়ন করিয়া কোথায় যাইব? 
যেখানেই যাই, ওই বিশতশ্চক্ষু! নির্ভজন কান্তারে, গিরিকন্দরে, সাগর- 
গর্ডে-__যেখানেই যাই ওই বিশ্বতশ্চক্ষু। কোথায় পলাইব? কোথায় 
লুকাইব £ কোথায় মস্তক রাখিব? বাহিরে বিশ্বতশ্ক্ষু-__ভিতরে 
বিশ্বতশ্চক্ষু* কাভার সাধ্য এ চক্ষুর দৃষ্টির বাহিরে যায়? পাপী ষে 
নির্জন প্রকোষ্ঠে দ্বাররুদ্ধ করিয়া পাপের আয়োজন করিতেছে-_- একবার 
উদ্ধাদিকে দেখ--এঁ সমস্ত গৃছের ছাদময় ও কি? ৪ কাহার দৃষ্টিবাণ 
তোমার অন্তস্তল ভেদ করিতেছে ? এ দেখ প্রার্চীরের প্রত্যেক পরমাণুর 
ভিতর হইতে ও কাহার দৃষ্টি অগ্রিন্দুলিঙ্গের নায় তোমার দিকে ধাবমান? 
আবার গৃহের মেজে এঁ কাহার দৃষ্টিতে ছাইয়া গেল ? তুমি যে এ কারা” 
গারে বন্দী হঁইয়। পড়িয়াছ ; কোথায় সে দৃষ্টি নাই? উদ্ধে এ দেখ-__ 
বিশ্বতশ্চক্ষু, নীচে দেখ, বিশ্বতম্চক্ষু, দক্ষিণে বিশ্বতশ্চক্ষু, বামে বিশ্বতশ্চক্ষু 
কেবল চারিদিকে কেন_-এঁ দেখ তোমার দেহময় ওকি? প্রত্যেক 
রোমকৃপে ও কাহার দৃষ্টি ?--সমন্ত অস্থি-মজ্জা মাংসময় ও কি দেখিতেছ ? 
এ যে যেখানে ভাবিয়াছিলে কাহারও প্রবেশ করিবার সাধ্য. নাই- হৃদয়ের 
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সগুতল তেদ করিয় এঁ কাহার দৃষ্টি সেই গুহাতম গুহার ভিতরে প্রবেশ 
করিতেছে? এখন উপায় ? এ যেচিস্তার উদয় হইতে নাহুইতে সমস্ত 
দেখিয়)। লইল 'ও কাহার দৃষ্টি? সেই ভীধণ হইতেও ভীষণ বজ্রধারী দণ্ড- 
বিধাতা ধর্্রাজ ধাঠার বজাঘাতে তোমার পাষণ্ড হৃদয় খণ্ড বিখণ্তিত 
হইয়া যাইবে-_তিনি সমস্ত দেখিয়া! লইতেছেন " 

একো।হহমস্মীতি চ মন্যসে ত্বং 

ন হৃচ্ছয়ং বেসি মুনিং পুরাণং | 

যে!'বেদিতা কম্প্রণঃ পাপকস্থা 

তশ্য।স্তিকে ত্বং বুজিনং করোষি ! 


মন্যাতে পাপকং কৃত্ব। ন কশ্চিদ্বেত্তি মামিতি। 
বিদক্তি চৈনং দেবাশ্চ যশ্চৈবান্তরপুরুষঃ ॥ 
মহাভারত । আদিপর্ব। ৭৪ । ২৮, ২৯। 


তুমি যদি মনে কর আমি একাকী আছি তাহ! হইচল সেই যে 
হৃদয়াত্যন্তরস্থিত পুণাপাপদর্শা পুরাণ পুরুষ তাহাকে তুমি জান না। যিনি 
একটী একটা করিয়া তোমার সমস্ত পাঁপকম্ম দেখিয়া লইতেছেন, জানিতে- 
ছেন, তুমি তাহার সম্মুথে পাপ করিতেছ ? পাপী পাপ করিয়া মনে করে 
আমার পাপচেষ্টা কেহ জানিল না, কিন্তু তাহা দেবতারাও জানিদেন 
আর অন্তঃপুরুষ ধর্মরাজও জানিলেন। 

বাহার এরূপ আলোচনা করিতে করিতে ভগবানের অস্তর্দাশিত ও 
সর্ধব্যাপিত্ব সর্ধঙদা! মনে জাগরূক থাকে, সে কখনও পাপ করিতে সাহসী 
হয় না। ৮ 

(৮) নিজের বল সামর্থ্য চিন্তা করিয়া ভিতরে ব্রহ্মশক্তি উদ্দীপন ও 
তেজের সহিত পাপদমনে অগ্রসর হওয়া । “আমরা সকলেই সর্ধশক্তিমানের' 


ভক্তিপধের কণ্টক ও তাহ! দূর কষ্টিবার উপায়। ৫৫ 


সন্তান, তিনি আমাদিগের পরম সায় ইহ। চিন্তা করিলে নিতাস্ত নির্জীব 
যে ব্যক্তি, তাহারও প্রাণ ব্রহ্গতেজে পুর্ণ হইবে। “আমি ছুর্তেস্ ব্রক্ষকবচে 
আবৃত, আমাকে পরাভূত করিটবৈ কামকি ক্রোধ!! আমি কিমুত? 
মহাশক্কিসমুভূত আমি, আমি কেন ক্ষুদ্র পাপকে ভয় করিব? প্রবল বাতা 
যেমন ভৃণগুচ্ছ উড়াইয়! লইয়া যায়, আমি একবার হৃষ্কার করিলে পাপ 
তেমনই উড়িয়! যাইবে । আমি কেশরিশাবক হইয়। শুগালকে ভয় করিব ?' 
পুনঃ পুনঃ মনের ভিতরে এই ভাব উপস্থিত করিলে পাপজয় অনায়াসসাধা 
হইয়া, উঠে। রামপ্রসাদ এইরূপ ভাবে উত্তেজিত হইয়ী! গাহিয়াছিলেন £-_ 
মন কেনরে ভাবিন্‌ এত 
মাতৃহীন বালকের মত? 
ফণী হয়ে ভেকে ভয় এ যে বড় অদ্ভুত! 
ওরে তুই করিস্‌ কালে ভয় হয়ে ব্রহ্মময়ী স্থৃত !! 

মহাত্ম! কার্লাইল এই ভাবে উজ্জীবিত হইয়াছিলেন বলিয়া, সংসারিক 
নানা ছঃখ ক্ষঞ্ুকে তৃণজ্ঞানও করেন নাই। কোনরূপ প্রলোভনে তাহাকে 
স্মলিতপদ করিতে পারে নাই। সংসারিক ঘোর বিপদে পড়িয়াছেন, যাহ! 
কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন ফুরাইয়! গিয়াছে, কাল কি শ্মাহার করিবেন 
তাহার সংস্থান নাই, সতা হইতে কিঞ্চ্মাত্র বিচ্যুত হইলেই প্রভৃত অর্থের 
আশগম হয়, কিন্তু তিনি ভিতরের ব্রঙ্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়! বিন্দুমাত্র 
বিচলিত হইলেন না। যে আপনার ভিতরে সর্বদা ব্রহ্মতেজ প্রজ্বলিত 
দেখিতে পার, কোন প্রকারের পাপ কখনও তাহাকে ক্রিষ্ট করিতে পারে ন]। 
সর্ব প্রকারের পাপদমনের সাধারণ উপায়গুলি বল/হইল। এখন থে 
কয়েকটা প্রধান কণ্টকের নাম কর! হইয়াছে, তাহার এক একটা উন্ম.লনের 

বিশেষ বিশেষ উপায় বলা যাইতেছে । 


কাম। 


(১) কাম যে সর্বনাশ ঘটায় তাহ! 'বারংবার মনে করা কর্তব্য। 
প্রধান প্রধান শরীর-তত্ববিৎ পণ্ডি তগণ একবাক্যে বীকার করিয়াছেন ধে, 
রক্তের চরম সারভাগ শুক্ররূ পে পরিণত হয়। চিকিৎসাশান্ত্রবিশারদ ডাক্তার 
লুই লিখিয়াছেন,--'211 61010517019) 5101921555 80155 0050 0767 
(1056 131801005 9101775 0101)5 10190 170৩7 10010 01) ০01071009554- 
(101) 01 076 56+10011.+” 

সমাক পকল্য ভূক্তত্য সারো৷ নিগ'দতোরসঃ । 

রলাদ্রক্তং ততো! মাংসং মাংসানম্মোদঃ প্রজায়তে। 

মেদসোহস্থি ততো! মজ্জ! মজ্জঃ গুক্রন্থয সম্ভবঃ ॥ 

স্বাগ্রিভিঃ পচ্যমানেষু মজ্জান্তেযু রসাদিযু ॥ 

ষট্যু ধাতুষু জায়ন্তে মলানি মুনয়ো জণ্ডঃ ॥ 

বথ] সহঅ্রধাধাতে ন মলং কিল কাঞ্চনে। 

তথ! রসে মুহুঃ পরে ন মলং গুক্রতাং গতে ॥ 

ভাব্প্রকাশ | 

'ভুক্তপদার্থ সমাক্রূপে পাক পাইলে তাহার সারকে রস কহে। 

রম হইতে রক, তাহ! হই তে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে 
অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জ। এবং মজ্জা হইতে গুক্রের উৎপত্তি হয়।' 

মুনিগণ বলিয়াছেন,--উদরস্থ অগ্নিন্বার৷ পচামান রসে মজ্জা অবধি ছয় 
ধাতুতে মল জন্মে ) কিন্তু যেমন সহশ্রবার দগ্ধ হ্বর্ণে মল থাকে না, তেমনি 
রস বারংবার পক হইয়। শুক্রে পরিণত হইলে তাহাতে মল থাকে না।/ 

যে ব্যক্তি কুচিস্ত! ও কুক্রিয়া দ্বার! কামের বব! করে, তাহার সেই শুক্র 


কাম। » গন 


নই হইয়া যায়। রক্তের পরমোতকুষ্টাংশ ব্যর়িত ও নষ্ট হওয়া অপেক্ষা! 
মানুষের অধিকতর কষ্টের কারণ আর কি হইতে পারে? যিনি বরক্ষচর্য। 
দ্বারা সেই তেজ রক্ষা! করেন,প্তাহার মনের ও শরীরের শক্তি বিশিষ্টরূপে 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ডাক্তার নিকল্স্‌ এ সম্বন্ধে লিথিয়াছেন,--1 015 & 00508. 
081--8. 101)951019810591 9০, 0৮50 0) 055৮ 019০৫ 10 075 
০০০$ €০55 1০ 10112) 016 815016105 ০ 76119010010 19) 0০01 
58569, [1) ৪1075 8170 01061107110 (1715 778166115 76910- 
5087১80. []€ 0065 1080] 11০ 05 ০1700178801) 1520 0০ 
01102) 1102 01550101511), 175155 810 10080508181 01550. 11115 
116 ০110817, ০8111600701 2110 01000550 1171701051) 17155750650), 
1781:659 1111) 07281)155 51170106) 018৮5, 7100 11651701011 ৪565, 
11625551711) 60610102715) ৮০৭10 8170 177650180169 810001160- 
[09115 81)0 10195510711 15811117150 8110 281[9159 0০ 58১:0081 
117108008, 0150105160 (017001011) 0001010 561)550101) 019 
* 0708150 10015080181 10092170109 2 ৮)76101)2017617৬0119 5596617), 
5108151057, 117521710 2170 06811). চিকিৎসা শান্ব এবং শারীরবিজ্ঞান 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ধে শরীরের রক্তের সারাংশই নরনারীর জনফিত্রী শক্তির 
মুল উপাদান। বাহার জীবন পবিত্র ও নিয়ত, তাঁহার শরীরে এই পদার্থ 
মিলাইয়া যায় এবং পুনরায় রক্তের মধ্য সঞ্চালিত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট মস্তি, 
'্লায়ু এবং মাংসপেশী গঠিত করিয়া থাকে। মানবের এই জীবনীশক্তি 
রক্কের মধ্যে পুনরায় গৃহীত হইয়া শরীরের সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকিদ্বা তাহাকে 
সমধিক মনুষ্যত্বসম্পন্ন, দৃঢ়কার, সাহমী ও উদ্ভমূশীল এবং বীর্যশালী করে। 
আর এই বস্তর বায় মাঙ্ছষকে হীনবীর্য্য, ছূর্বল এবং চঞ্চলমতি করিয়া 
ফেলে; তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির হাস হয়, রিপুর উত্তেন! 


৫৮  ভক্ষিযোগ। 


বলবতী হয়, শরীরযন্ত্রের ক্রিয়া! বিপর্ধন্তে হয়, ইন্জিয়বৃত্তি বিকৃত হুইয় পড়ে, 
মাংসপেশীর ক্রিয়৷ বিশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হয়, ল্লায়বীয় যন্ত্র নিতান্ত 
হীনশক্কি হইয়া যায়; মুচ্ছ?, উন্মাদ এবং মৃত্যু ইহার অন্ধবর্ত হইয়া! থাকে । 
ইঞ্জিয়পরায়ণতায় মৃত্যু ও ব্রক্মচর্ধ্যে জীবন। শিবসংহিতাও এই মহাতব্বের 
সাক্ষ্য দিতেছেন,_- 


মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণীৎু। 


মহবি পতঞ্জলি- তাহার যোগহুত্রে বলিয়াছেন,-- 
্রহ্মচর্যা-প্রতিষ্ঠায়াং বীর্যালাভঃ ৷ 


যিনি অবিচলিত ব্রহ্মচর্ধা অবলম্বন করেন, তাহার শারীরিক ও মানসিক 
বীধ্য লাভ হয়। ূ 
ডাক্তার নিকল্ল্‌ অন্য এক স্থলে লিখিয়াছেন,--'*[1)6 50051619107) 


01010510056 01 0)9 661761867৮5 01571)5 15 211217060 ৮111) 5 
11011098)16 111015295 01 009011 5170 17721)151 ৮1580072100 


51১11110181 1106 “জননেক্জ্িয়ের ব্যবহার স্থগিত রাখিলে শারীরিক ও 
মানসিক তেজ এবং আধ্যাত্মিক জখীবনের বিশেষ উৎকর্ষ লাভ হয়|” যিনি 
পূরণ ব্রহ্মচধ্য অবলম্বন করিয়) থাকেন, তাহার সম্বন্ধে সেপ্টপল ও স্তার 
আইজাক নিউটনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ডাক্তার লুইস বলিয়াছেন, তাহার 
শরীরের পবিভ্রতম রক্রবিন্দুগুলি যাহা তেজোরূপে পরিরণত হয় প্র তিই 
তাহার সন্ধ্যবহার করিয়া থাকেন 5156 705 055 107 01107) 811 1) 
90110111500 9 15261761012) 8100 00015 ৮10৪1 2170 21000101110 
86765 21)0 107)0150195%-_, 'প্রকৃতিদেবী সেই রক্তবিন্দগুলি দ্বারা মক্তিকির' 
শক্তি লুতীক্ষতর এবং স্নায়ু ও মাংসপেশী দৃঢ়তর এবং অধিকতর জীবনী 
শক্তি পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন।' জ্ঞানসংকলনী তন্তরে ভ্ীসদাশিব বলিতেছেন,__ 


কাম। ৫৯ 


ন তপস্তপ ইত্যাভ্ত্র্ষচর্যাং তপোত্তমং । 
উত্ধারেত1 ভবেদ্যস্তর স দেবো নতু মানুষঃ 


“পণ্ডিতগণ তপন্তাকে তপন্তা বলেন না, ব্র্মচর্য্যই নর্বাজেষ্ঠ তগন্া ; 
ধিনি উর্ধারেত1 তিনি ছ্লেবত, মানুষ নছেন। যিনি যে পরিমাণে ব্রঙ্গচারী 
হইবেন, তাহার সেই পরিমাণে হৃদয় প্রষুল্প,মন্তিফ সবল, শরীর শক্তিমান, 
মন ও সুখী লিগ্ধ ও লুদার হইবে) ও যাহার যে পরিমাণে ব্রহ্মচর্ষোর 
অভাব হইবে তাহার দেই পরিমাণে হৃদয় বিষণ, মন্তিফষ দূর্বল, শরীর 
নিস্তেজ ও মুখশ্রী। রুক্ষ ও লাবণাশৃন্ত হইবেই। কোন কোন ভ্রষ্টচরিত্র 
ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, তাহার! নানা প্রকার অতি পুষ্টিকর দ্রবাদি 
আহার করিয়া বাহিরে শরীর সতেজ রাখিবার চেষ্টা! করে, কিন্তু সহ্র 
চেষ্টা করিলেও প্রকৃতপক্ষে সতেজ রাখিতে সমর্থ হয় না, অস্তঃসারবিহীন 
হইয়া পড়ে! মানসিক দুর্বলতা সম্বন্ধে ডাক্কার ফ্যালরেট লিখিয়াছেন,_ 
“10501180701 11066511501 8100 €5[১৫০14119 01 0105 18)617101% 
01)9170105117265 112 17106111251] 21161171101) 06 0102 110601)0101)5.7” 
_-ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগের মানসিক বিকৃতি, বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষত: 
স্থৃতিশক্তির দুর্বলতা! দ্বারা লক্ষিত হয়।” ইন্দ্রিযসংযমের অভাবনিবস্ধান 
খনেক যুবককে মস্তিক্ষের দুর্বলতা, ধারণাশক্তির অভাব, স্বৃতিশকির হাস, 
মনের দন্ত, চিত্তের চাঞ্চলা, সগাযুদৌর্্বলা, অগ্িমান্যা, উদরাময়, হৃৎকম্প, 
অরুচি, শিরঃগীড়া প্রভৃতি নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্ত রোগে বিশেষ কষ্ট পাইতে 
দেখা বায়। 

, স্ত্রীলোকাদি প্রলোভনের বস্ত হইতে সর্ধদা দূরে থাকিবে । কামদমন 
করিতে হইলে কুচিস্তার প্রতি খড়গহন্ত হইবে। ভিতরে কুচিস্তাকে 
স্থান দিলে আর পাপের বাকী রহিল কি ? ইহাই ত পাপের ভিত্তি। 


৬৬ ভক্তিষোগ । 


কুচিস্তা দূর করিতে পারিলে চারিব্রিক পরিষ্কার হইয়! যাইবে । এমন 
অনেক লোক আছেন যাহারা কোন কুক্রিয়া করেন না, কিন্ত কুচিস্তা 
স্বারা সর্বন্বাস্ত হইতেছেন। তাহা দূর করিবার ইচ্ছা আছে কিন্ত 
কিছুতেই যেন তাহ। ছাড়াইতে পারিতেছেন না। এক ব্যক্তি এইরূপ 
কুচিস্তাপীড়িত হইয়া! ডাক্তার লুইসের নিকট চিকিৎসার জন্য উপস্থিত 
হন, তিনি তাহাকে এই কয়েকটি উপদেশ দেন-_ 

“মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিবে যে কুচিস্তা নিতাস্তই ভয়াবহ ও অনিষ্টজনক, 
তাহা হইলে যাই, কুচিস্তার উদয় হইবে অমনি চকিত হুইবে। চেষ্টা 
করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্য বিষয়ে মনকে নিযুক্ত করিবে । কুচিস্তা দূর করিতে 
প্রকৃতই ব্যাকুল হইলে মনের ভিতরে এমন একট! ভয় জন্মাইতে পারিবে যে 
নিদ্রিতাবস্থাও কুচিস্তা উপস্থিত হইলে তত্ক্ষণাৎ তুমি জাগ্রত হুইবে। 
(কতকগুলি €লাক ইহার সাক্ষ্য দিয়াছে ) জাগ্রত অবস্থায় শক্র প্রবেশ 
করিলে তৎক্ষণাৎ সচকিত হইবে এবং বিশেষ কষ্ট না করিয়াও দূর করিয়া 
দিতে সক্ষম হইবে। যদি এক মুহূর্তের জন্যও দূর করিয়। দিতে.প্লারিবে না 
বলিয়া সন্দেহ হয়, লম্ফ দিয়! উঠিয়া অমনি শারীরিক কোন বিশেষ পরিশ্রমের 
কার্য আরম্ভ করিয়া দিবে । প্রত্যেক বারের চেষ্টাই পরের চেষ্টা সহজ 
করিয়। দিবে এবং ছই এক সপ্তাহ পরেই চিন্তাগুলি আয়ত্াধীন হইবে। 

এতন্থতীত স্বাস্থ্যের বিধিগুলি পালন করিবে । অলস ও অতিরিক্তা' 
হারী ব্যক্তিগণই ইন্দ্রির়লালসা হইতে কষ্ট পান্ন। খুব পরিশ্রম করিবে 
কিংব! ব্যায়াম অথবা ভ্রমণ কবিয়। দিনের মধ্যে ছুই তিন বার ধিশেষন্দপে 
ঘর্ম প্লাহির করিবে। লঘুপাক পুষ্টিকর ও অন্ত্তেজক পদার্থ আহান্র 
করিবে । রাত্রি অধিক না হইতে নিদ্রিত হইবে এবং প্রত্যুষে গাত্রোখুন 
করিবে। নিড্রার পুর্বে এবং গাত্রোখানের সময়ে প্রভৃত পরিমাণে শীতল 
জল পান করিবে এবং নির্মল বাযুপুণ স্থলে নিত! যাইবে ।” 
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এই উপদেশ অনুসারে কাধ্য করিয়া সেই বাক্তি এবং অনেক বক 
এই পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন । 

(২) কামের হস্ত হইতে বাহার] রক্ষা পাইতে চাহেন, তাহাদিগের 
কি কি শরীরসন্বন্বীয় উপায় অবলম্বন কর] কর্তব্য, তাহার সংক্ষেপ উল্লেখ. 
কর। যাইতেছে । আহারাদি সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম করা উচিত। 
কাম রজোগুণসমুভ্ভূত। 

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুস্তবঃ | 


| ভগবাগীতা | ৩। ৩৭ 
স্থতরাং রাজস আহার পরিত্যজ্য। 


কটুয়লবণাতু)ষতীক্ষুরুক্ষবিদা1হিনঃ। 
আহার! রাজসস্তেষ্টা দুঃখশোকাময়গ্রদাঃ | 
ভাগবদগীতা । ১৭। ৯ 
অতাস্ত তিক্ত, অতান্প, অতিলবণ, অতুযুঞ্চ, অতি তীক্ষ ( মন্রীচাদি ), 
অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী ( সর্ষপাদি ) পদাথ রাজন ব্যক্তিদিগের বাঞ্চনীয় 
“আহার ইহার দ্বারা দুঃখ, শোক, রোগ উপস্থিত হয় । 
এইরূপ পদার্থ আহার ত্যাগ কর প্রয়োজন । 
ডাক্তার লুইস ডিম্ব, কর্কট, মংস্তা, মাংস, পলাওু, সর্ঘপ, মরীচ, লবণ, 
অতি মি ও গুরুপাক পদার্থ এবং অধিক মসলা! খ্বারা প্রস্তত খা 
জিতেন্দ্িয়তসাধনের বিশেষ প্রতিকূল বলিয়াছেন । 
যে পদর্থগুলি আমাদের দেশের বিধবাগণের, আহার করিতে নিষিদ্ধ, 
সেগুলি কামদ্মনের প্রতিকূল। তীহার। ব্রহ্মচারিণী সুতরাং তীাহাদিগের 
আহারসম্বন্ধে খবিগণ যাহ। ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই পবিত্রতাসাধনের 
অনুষ্কুল। বিধবাদিগের খাস্ভকি কি অনুসন্ধান করিয়৷ তাহাই আহার 
কর! কর্তবা। ্‌ 


৪২. _ ভক্তিযোগ। 


সৈন্ধবং কদলী ধাত্রী পনলা্র হরীতকী । 


গোক্ষীরং গোতৃতকৈব ধান্যামুদগতিলাযবাঃ ॥ 

সৈন্ধব, কদলী, আমলকী, পনস্‌ ( কাটাল ), আত্ম, সরীতকী, গোহ্গ্ধ, 
গোদ্ৃত, ধান্ঠ, মুগ, তিল ও যব বিশেষ প্রশস্ত । আহারাস্তে হরীতকী- 
ভক্ষণ অতি উপকারী, তাস্ব লচর্ববণ নিষিদ্ধ। তাম্বল উত্তেজক। দালের 
মধ্যে মুগ, ছোলা ভাল; মাষকলাই ও মসুর উত্তেজক । 

ডাক্তার লুইস্‌ বলেন, রাত্রে নিদ্রা পুর্বে ও প্রত্যুষে জল পান উপ- 
কারী। অতি নির্মল জল পান কর! বিধেয় ; ফিল্টার করিয়া লওয়া কত্তবা। 

কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাক1 তাহার মতে বিশেষ অপকারী। রাত্রে 
ও প্রত্যুষে প্রচুর পরিমাণে জল পান করিলে এই দৌষ অনেকট।! দূর হয়। 

কঠিন শয্যা ও কঠিন উপাধান উপকারী । তুলার গদি অপকারী। 
'বেশতৃষাসন্বন্ধে বিলাসেচ্ছ। সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবে । 

রাত্রিজাগরণ অপকারী । শয়নের পূর্যবে সদ্গ্রস্থ পাঠ ও ভগবানে 


আত্মসমাধান করিবে। | 
মধ্যে মধ্যে উপবাস উপকারী । একাদশীর উপবাস শরীরের রস- 


বৃদ্ধির অন্তরায় বলিয়া শরীর ও মনের বিশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে। 
পূর্ণিমার ও গমাবন্তার রাত্রিতে ভাত না খাওয়া বিধেয়। 

প্রতোক দিবস বিশিষ্টরূপে শরীরচালনার দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। 
ব্যায়াম কিংবা মুক্তবাতাসে ক্রুতপদে ভ্রমণ কাঁমদমনের সহায়। শারীরিক 
পরিশ্রমে দিনে ছুই তিন বার ঘর নির্গত করাইলে 'সনেক, উপকার । 
হিন্দুযোগীদের আসন, মুদ্রা! ও প্রাণায়্াম কাম দূর করিবার বিশেষ পন্থা । 
দিতেন্তরিয়ত্বসাধনের জন্তই আরধ্্যখ্থধিগণ আসনাদির বাবস্থা করিয়াছেন। 
পল্মানন কি সিদ্ধাসন করিয় শ্াণায়াম করিলে কি উপকার হয়, কিছুদিন 
অত্যাস করিলেই নকলে বুঝিতে পারিবেন। এই ছটা আসন ইন্জরিন্ব- 


কাষ। ৩ 


নির্যাতনের প্রকৃষ্ট উপায়, বসিবার যে প্রণালী তদ্বারাই উহা! নিগৃহীত 
হয়। প্রীণায়াম মনকে স্থল হুইর্তে হৃগ্ৰের দিকে একাগ্র করিয়৷ দেয়, 
সৃতরাং নিকৃষ্ট রিপুউত্তেজনার ঘোর শত্র। যখনই কোন কুচিস্তা মনে 
উদয় হয়, তৎক্ষণাৎ পল্াসন কি সিদ্কাসন করিয়। প্রাণায়াম করিলে প্রত্যক্ষ 
ফল পাওয়া! যায় । যাহার! এই উপায় অসাধা 'কি অকর্তব্য মনে করেন, 
তাহার।'যেমন তরন্প চিস্ত! উদয় হইবে অমনি অবিলম্বে বিশেষ কোন 
শারীরিক পরিশ্রমে কার্যে নিযুক্ত হইবেন। এরূপ সময়ে উচ্চৈঃশ্বরে 
ভগবানের নাম জপ কিংবা! গান করিলে উপকার প্মইীবেন | 

কৌপীনধারণ দ্বার! ইন্জিয়জয়ের অনেক লাহায্য পাওয়া যায়। 

অনাতুরঃ স্বানিখানি নস্পৃশেদনিমিগুতঃ। 
রোমাণি চ রহুশ্যানি সর্ব্যাণে।ৰ বিবর্ভয়েশ। 
মন | ৪1 ১৪৪ 

পীড়িত না হইলে এবং কারণ ব্যতীত স্থীয় ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রসকল এবং 
উপস্থকক্ষাদিগত রোষ স্পর্শ করিবে না” 
শরীর সম্বন্ধে ধতগুলি নিয়ম নির্দিষ্ট হইল, মনে ভাল সি ইচ্ছা না 
থাকিলে ইহার কোনটীই কার্যকর হইবে না। পবিত্র হইবার ইচ্ছা! 
লইয়া এই নিয়মান্ুসারে ধিনি কার্য্য করিবেন তিনিই ফল পাইবেন। 

(৩) সর্বদা কোন কাধ্যে ব্যস্ত থাকা কামদমনের প্রকৃষ্ট উপায় । 
থে ব্যক্তি সর্বদ। কাধ্যে ধ্যতিব্যণ্ত তাহার ইন্্িয়বিকার অতি অল্পই হইয়া 
থাকে । স্বামী দগ্রানন্দ সরম্থতীকে গুনিতে পাই কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 
“মহাশর, আপনার কি কখন ইন্ত্রিয়বিকার উপস্থিত হয় ? তিনি নাকি 
তাহার উত্তরে বলিয়াছেন--"আমি সর্ধদ1 কৃ বাপৃত থাকি, তাই 
আঙাার নিকট বিশেষ ইন্দ্রিবিকার আিতে পাবে না।, 

(৪) আপনার জীবনে যে সমস্ত ঘটনায় ভগবানের প্রতি গাড় 


৬৪ তক্তিযোগ। 


৮ 


ভক্তির উদয় হইয়াছে, কিংবা ভয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে অথবা প্রাণ 
'দদ়্ায় কি পবিত্র ভালবাসার প্লাবিত হইফ্জাছে কিংবা জীবনের অনিত্যতা। 
বিশিষ্টরূগে প্রতিভাত হইয়াছে, সেই সমস্ত ঘটনাম্মীরক কতকগুলি কথা 
একখানি কাগজে লিখিয়৷ নই কোন কুচিস্তার উদয় হয়, তখনই তাহা 
সম্মুখে রাঁখিলে সেই ঘটনাগুলি মনোমধ্যে যে চিন্তার শ্রোত প্রবাহিত 
করে, তত্বার! কুচিস্ত! দূরীভূত হইয়া যার। এই উপায়ে অনেকে রি 
গাইয়াছেন। 
(৫) আর একটি উপায়, সর্বদ] “পবিওতা? 'পবিহতা'জ রূপ করা; 
রি ও মনের মধ্যে বারংবার পবিত্রতা” 'পবিভ্রতাঃ এই শবটি উচ্চারণ 
; কাগন্ছে এই শবটা সর্বদা লেখা, আহারে, বিহারে, পথে, ঘাটে, ' 
ঠা এই শঙ্ষটী মনে আনা ; পবিত্রতায় শরীর ও মনসম্বন্ধে কত উপকার, 
হয়, পবিত্রতার বলে মানুষ কিক্ূপ সুন্দর হয় তদ্ধিষয়ে চিস্ত। কর! এবং 
পবিত্রতাস্বন্ধে সর্বদ। আলোচনা কর1 | পবিভ্রভায় ভগবস্তাবে যে মানুষ 
স্নন্দর হয়, যোগবাশিষ্ঠে তাহার দৃষ্টান্ত আছে--শিখিধ্বজ রাজার রাণী 
ছুড়ল! বৃদ্ধ বয়সে-- ্‌ 
স্ববিবেকঘনাভ্যাসবশাদাতোদয়েন সা). 
শুণুতে শোভন! পুষ্পলতেবাভিনবোদগতা ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । নির্বাণ । ৭৯| ৯ 
পবিত্র কি, সুন্দর কি, ভাল কি--প্রাণের মধ্যে ইহারই বারংবার 
আলোচনা করার যখন তিনি আত্মগ্রতিষ্ঠ হইলেন, তখন তাহার তিতরে 
সেই তেজের আবির্ভাব হইল, তখন সেই বুদ্ধ বয্নসে তিনি নবমুকুলিত। 
পুষ্পলতার স্তায় সৌন্দর্যাশোভান্বিত! হইলেন। 
.. শবিভ্রত। দ্বারা মুখত্রী কিরূপ স্থন্দর হয় কাশীতে বা হরিদ্বারে ক 
একটি বৃদ্ধ সঞ্যাসীর মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন 


কাম। ৬৫ 


: ক্রমাগত “পকিব্রতা” “পবিত্রতা” এই শবটা জপ ও পবিত্রতা চিন্তা 
করিলে, অপবিত্রত। দূরে পলায়ন করে। "এইরূপ করিলে কোন কোন 
. সময়ে স্থন্দর তামাসা দেখা যায় আমি যেন বসিয়৷ আছি, আমার সৃষভিতরে 

একদিকে একটি অপবিত্র ভাব উকি দিতেছে ও মস্তক উন্নত করিবার 
চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে আর একদিক হইতে কে যেন 'পহিত্রভা”, 
পবিত্রতা' ধবনি করিতে লাগিল, অমনি অপবিত্র ভাবটা জড়সড় হইয়া 
বাযুতে বিলীন হইয়া! গৈল। 
£. (৬) “এই শরীর ভগবানের মন্দির” মনের মধো পুনঃস্পুনঃ এইরূপ চিন্তা 
করিলে কাম প্রবেশ করিতে পারে না। বাহিরের মন্দির যেমন আমর 
' সর্বদা শুচি রাখিতে যদ্রবান হই, এই শরীর তাহার মন্দির এইরূপ চিস্তা 
' আসিলে :শরীর ও মন যাহাতে শুদ্ধ থাকে শ্বতঃই তাহার জন্ত চেষ্টা 

জন্মিবে ; এই শরীর, এই মন ভগবানের অধিষ্ঠানে পবিত্র, ইহার ভিতরে 
যেন কোন্রূপ .অপবিভ্রতা স্থান ন! পায় সর্বদা এই ভাব মনে জাগরূক 
থাকিবে। হিজ্দুশান্ত্র ষট্‌চক্র প্রভৃতি দেখাইয়৷ সমস্ত শরীরময় ভগবান বিরাজ 
করিতেছেন, এই ভাবটা উপস্থিত করিয়া সকলকে সতর্ক করিতেছেন । 
বাইবেলে সেণ্টপল পাপীদিগকে সম্বোধন করিয়া সিংহবিক্রমে বলিতেছেন-_ 
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9 216. 

“তোমরা কি জান ন! যে, তোমর! ভগবানের মন্দির এবং ভগবানের 
শক্তি তোমাদিগের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন? : 

যদি কেহ ভগবানের মন্দির অপবিভ্ত করে ভগবান্‌ তাহাকে বিনাশ 
করিবেন ; কারণ ভগবানের মন্দির পবিত্র এবং তোমারাই সেই মন্দির |” 


৬৩ তক্তিঘোগ । 


ইছা! গুনিয়া অপবিভ্রতা আহ্বান করিতে কাছার সাহস হয়? 'এই 
ভাবটী মনের ভিতরে সর্বদ] কার্য করিতে থাকিলে আর পিশাচ নিকটেও 
আসিছে পারে না। 

(৭) যাহারা কুচিস্তাপীড়িত তাহাদিগের প্রায় সর্বদা লোফের মধ 
থাক! কর্তবা, নিজ্জনে বাস করা কর্তব্য নছে। কিঞ্চিৎ ভক্কির সঞ্চার 
হইলে নির্জনে বাম করিয়া ভগবানের নাম কর! বিশেষ উপকারী, কিস্ত 
প্রথমাবস্থায় নির্জনে বসিলে কুচিস্তা আসিবার বিশেষ সম্ভাবনা । 

(৮) কোন খানিক কি বৈজ্ঞানিক কি অন্য কোন গভীর বিষয়ের 
চিন্তায় সর্বদা মগ্ন থাকাও কামদমনের সুন্দর উপায় । এইরূপ বিষয়ের 
চিন্তা করিতে করিতে মন উষ্ধাদিকে ধাবমান হয়, নিয়গামী হইতে চাছে 


না। আমি একজন পণ্ডিতকে জানি, তিনি উত্তিদ্বিগ্যায় বিশেষ পারদর্শী 3 ' 


অহনিশ প্রান্প তাহাতেই ডুবিয়া আছেন। তিনি বলিরাছেন “আমি 
কখন আমার জীবনে স্ত্রীলোকের বিষয় চিন্ত। করি নাই 1” হিন্দুশান্ত্ে 
একটী উৎকৃ্ উপদেশ আছে-- 


আন্ণ্ডেরামূতেঃ কালং নয়েৎ বেদান্তচিস্তয়। । 
দদ্যাম়নাবসরং কঞ্ঝু কামাদীনাং মনাগপি ॥ 


যে পর্য্যস্ত নিদ্রায় অভিভূত ল! হও এবং যে পর্য্যন্ত মৃত্যুপথে পতিত না 
হ$, সে পর্য্যস্ত সর্বদা বেদান্তচিস্তায় কালহরণ করিকে। কাম প্রসৃতিকে 
বিন্দুমাত্রও অবসর দিবে না, বেদাস্তালোচনায়, আমি কে? জগৎকি? 
তাহাক় সহিভ আমার কি সম্বন্ধ? পরমাআ্র পর্দূপ কি? এইকপ সুক্ষ 
চিন্তায় মন ডুবিয়া গেলে কামাদি দূর হইতে পলায়ন করে । ধাহাদ্দিগের 
নিকটে শরীর নিভাস্ত তুচ্ছ পদার্থ হইয়া দাড়ায়, বাহার দেহকে আত্মচিন্তার 





কাধ ।' ৬৭ 


শক্র মনে করেন, তাহারা কোনরক্প দেছের ভোগাঁভিলাষ পূর্ণ করিতে, 
ইচ্ছা করেন না। সক্রেটিলকে মৃত্যুর পূর্বো জিজাদা! করা হইয়াছিল 
'তুমি মৃত্যুকে কিঞিঃম্াত্র৪ ভয় করিতেছ না কেন? তিনি উত্তরে 
বলিয়াছিলেন, “আমার 'আনন্দ হইতেছে যে আমার আত্মা অস্য দেহ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইবে। যে দেহ সর্বদা আমার জ্ঞানালোচনাক়্ নান! প্রকারে 
বাধা গিয়াছে, যাহার ইন্দ্রিয়চাঞ্লায আমার মন স্থির করিবার বিশেষ 
প্রতিকূল ছিল, আঁজ সেই দেহ যে আর আমার আত্মাকে কোনরূপে 
স্পর্শও করিতে পারিবে না, ইহাই আমার পক্ষে বিশেষআননদের বিষয় | 
বান্তবিকই পঙ্ডিতগণ দেহ হইতে আত্মাকে ধত দূরে রাখিতে পায়েন 
ততই আনন্দিত হর্ন । আমরা সর্ধদ1 দেখিতে পাই কোন বিষয়ের গণভীর 
চিন্তা করিতে গেলে ইন্দ্রি়বিক্ষেপ সেই চিস্তার ননান্ষপ বিদ্ব ঘটায়; 
যতক্ষণ না শরীরট। সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাওয়া যায় ততক্ষণ কোন সদ্বিষয়ের 
চিন্তা পূর্ণমান্রায় কর। হক না। ভগবানের চিন্তায় সমাধি তখন, শরীর 
আছে বলিঞা! জ্ঞান নাই যখন। যে পণ্ডিতের বিষয় এইমাত্র উল্লেখ করা 
“হইয়াছে তাহার নিকটে আমাদের কোন ছোটলাট সাহেব উদ্ভিদ বিদ্যা 
অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। গুনিয়াছি যে কোন ফোন সময়ে এরূপ 
হইয়াছে যে ছোটলাট সাহেব উপস্থিত হইয়া খবর 1?লেন, কিন্ত তিনি 
উদ্থিদ বিচ্তার আলোচনায় এমনি সমাধিস্থ হুইয়া আছেন যে, ছুই তিনবার 
থবরের পয তাহার শরীর ধরিদ্না বিশেবরূপে নাড়। না দিলে তাার 
বাহজ্ঞান*হইত নী ও লাট সাহেব তাহার দর্শন পাইতেন না। এবপ 
বাক্তির উপরে কামের আধিপতা বিস্তার করা সহজ নহে । গার 
আইজাক নিউটন যে ইহার দৌরাম্ম্য হইতে . মুক্ত ছিলেন তাহা বোধ 
হয় দকলেই জানেন। 


(৯) মাতৃচিন্তা কামদমনের বিশেষ সহায়। এ জাতে মা'র হ্যা 
ঠা 


৮ ভক্তিযোগ ৷ 


মধুর ও পবিত্র সামগ্রী কিছুই নাই। মা বলিতেই প্রাণে কত পবিত্র 
ভাবের উদয় হয়, মা সকলের নিকটেই পবিত্র, ভালবাসার আধার । বত 
মা'র বিষয় মনে করিবে ততই অপবিত্র ভাব দূরে যাইবে । মা! নামটা 
এইনাপ পবিত্র বলিয়া ভগবানকে মা বলিয়া ডাঞফ্ষিতে যত আননা হয়, 
তত আনন্দ আয় প্রায় কোন নামেই পাওয়া যার না। যাহার প্রাণে 
ভগবানের মাতৃভাব সর্বদা উদ্দীপ্ত থাকে তাহার প্রাণ সর্বদ। সরস .থাকে 
অথচ কোনবূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবার আশঙ্ক। থাকে না। জগন্স্ 
চারিদিকে মাতৃভাথ্ের উন্মেষ হইলে সমস্ত পৃথিবী পবিভ্রতামাথা বলিয়া 
প্রতিভাত হয়। ভ্ত্রীলোক দেখিবামাত্র যাহার মাকে মনে পড়ে তাহার 
ঈধয়ে আর অপবিক্ ভাব স্থান পাইবে কি প্রকারে ? ধিনি জ্ঞানী, তাহার 
(নকট স্ত্রীলোক মাত্রেই মাতৃশ্বরূপ, স্ত্রীলোক দেখিলেই তাহার চিত্ত 
পশিত্রতায় পরিপ্রত হুইয়। পড়ে, সে চিত্তে আর কামের অধিকার কোথায় ? 
সকলেই জানেন রামকৃঞ্জ পরমহংস মহাশয়ের সহিত তাহার স্ত্রীর কোনরূপ 
শারীরিক সঞ্থন্ধ ছিল না। তিনি বলিয়াছেন--এক দিবস শ্ঠাহার স্ত্রী 
তাহার সহিত রাত্রি যাপন করিতে ইচ্ছ। প্রকাশ করেন এবং তিনি তাহাতে 
সম্মত হন। রাত্রিতে যখন তাহার স্ত্রী তাহার পাদসংবাহছন করিতে 
আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি তাহার আরাধ)| দেবতাকে বলিতে 
লাগিলেন-_-'মা, ভুমি চালাকি করিয়! আমার স্ত্রীর মৃত্তি ধরিয়া আমার 
নিকট আগিয়াছ? এস, এস, ভুমি আসিবে, তার ভয় কি? রাত্রি 
কাটিয়া গেল, কোনবপ মন্দভাব অদ্ধ মুহর্তের জন্ত৪ তাহার হৃদয়ে স্থান 
পাইল না। : 

(১*) ফোন কোন বাক্তি শরীরের জঘন্তস্ব উপলব্ধি করিয়।! বিশেষ 
উপকার পাইয়াছেন। শরীর জবন্ত তাহ চিন্তা! করিলে কাহারও ভোগ- 
বিলাসের দিক্ষে মন যাইতে পারে ন|। 


কাম? ৩ 


অমেধাপূণে কৃমিজালসংকুলে ্বস্তাবছুর্গন্ধিবিনিম্দিতান্তরে । 
কলেবরে মুত্র পুরীষাবিতে রমস্তি মুড! বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ 1 
রর  যোগোপনিষৎ। 

'অপবিত্রতায় পরিপূর্ণ, কমিজালস'কুল, স্বভ!ব্র্গন্ধি, মুত্রপুরীষপূর্ণ 
এই কলেবরে মূর্থগণই ভোগের লালসা.করিয়া থাকে, পণিতগণ তাহ! 
হইতে নিরস্ত হন।” নবদ্বার দিয়। যে নানারূপে ক্রমাগত মল নির্গত 
হইতেছে তাহ। মনেকরিলেই এই শরীরট! কিরূপ বীভৎস তাহা প্রতীয়- 
মান ইয়। একে এইরূপ দ্বার তাহাতে নিতান্ত জছ্ছাযী, মুর পরে 
শরীরটা কিরূপ দেখায় একবার মনে করিয়া! দেখ, ইহার আবার সৌন্দধা 
কি? যোগবাশিষ্ঠে রামচত্ত্র বলিতেছেন-- 


স্বঙ্বাংসরক্তুবাস্পান্দু পৃথক্কুত্বা বিলোচনং। 
সমা.লাকয় রম।ং চে কিংমুধা পরিমুহাসি ॥ 
বযোগবাশিষ্ঠ | বৈরাগ্য ২১। ২ 


কোন যুবতীর ) চশ্ম, মাংস, রক্ত, বাম্প, বারি পৃথক করিয়। যদি 
কোন সৌন্দর্যা দেখিতে পাও, তবে দেখিতে থাক, নচেৎ মিথা মুগ্ধ 
59 কেন? 
ঈতে। মাংসামতো রক্তমিতোহস্থীনীতি বালরৈঃ 
্রঙ্গান কতিপয়ৈরেব যাতি শ্্ীবিষচারুতা ॥ 
যোগবাশিষ্ট। বৈরাগায । ৯১। ১৫ 


“ভে ত্রহ্গন্‌, স্ত্রীরপ বিষয়ের সৌন্দর্যা কয়েক রর মধ্যেই কোন 
স্তানে রক, কোন স্থানে মাংস ও কোন স্থানে অস্থি গুলি, এইরূপে ছিন্ 
তইয! ষায়।, 


৭০ তডিযোগ । 


যষোগোপনিষদে শুকদেব বলিতেছেন $-_ 
্রণমুখমিবদেহং পুতিচ্্াবনদ্ধং 
কমিকুলশতপু্ণং মুত্রবিষ্টান্ুলেপং 
বিগতবলরূপং সর্ববভোগা দিবাসং 
ফ্রবমরণনিমিক্ুং কিন্তু মোহপ্রসক্ত্যা ॥ 
' ইদমেব ক্ষয়দ্ধারং ন পশ্যদি কদাচন, 
ষীয়ন্তে যত্র সর্ববাণি যৌবনানি ধনানি চ? 


লা 


"এই যে শরীর, দেখিতে কি পাও না-ই ব্রণমুখ, হর্গন্ধ চশ্মীজড়িত 
শত শত কৃমিপূর্ণ, মৃত্রবিষ্ঠান্থলিপ্ত, ভিগ্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ 
করিয়াছে, বর্দিও সকল প্রকার ভোগের বাস, কিন্তু মোহপ্রলক্তি দ্বার! 
নিশ্চয়ই মরণের কারণ হইয়া রহিয়াছে; ইহাই ক্ষয়ের ছার, যদ্দ্ার৷ সব্ব 
প্রকারের যৌবন ও ধন একেবারে সমূলে বিনষ্ট হয় ?' এমন শরীরকে ও 
আর প্রশ্রয় দিতে হয়। এইরূপ জুগুপ্সিত শরীরকে স্বন্দর ভাবিয়া যাহারা 
তাহাতে মুগ্ধ কম্ম তাহারা নিতান্ত নির্বোধ। যাহা কতকগুলি রক্ত, মাংস, 
ক্লেদ প্রভৃতির সমষ্টি তাহাতে যাহার আসক্তি হয় তাহার রুচি যৎপরোনাস্তি 
জথন্ঠ । ইহাই যাহার নিকট বড় আদরের সামগ্রী, যে ক্লেদ, কলঙ্ক, মল, 
মূত্র ও শ্লেম্মার ভিতরে আরামের বস্তু পায়, যে আস্তাকুঁড়কে ফুলবাগা 
মনে করে, যে বিষ্ঠার কৃমিরন্তায় ঘ্বণিত বিষয়ের মধ্যে সম্তরণ করিতে 
ভালবাসে, তাহাকে পিশাচ বই আর কি বলিব? এইরূপ পিশাচকে 
লক্ষা করিয়াই শিহুলন মিশ্র বলিতেছেন £__ 


সমাশ্রিষ্যতু চ্ৈর্ঘনপিশিতপিতুং স্তনধিয়া 
মুখং লালাক্রিমং পিবত্তি চষকং সাসবমিব। 


' ফাম। 


অমেধ্যক্লেদার্জে পিচ রমতে স্পর্শরসিকে। ' “ 
 মহ্কামোহান্ধানাং কিমপি রমণীয়ং ন ভবতি ! 


আর যে বস্তুতে এইন্ধপ আসক্তি জন্মে তাহার শেষ পরিণতি কি 
তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন £-_ 


কৈতদ্বজ্যারবিন্দং কু তদধরমধু কায়তাস্তে কটাক্ষাঃ 

ক।লাপাঃ কোমলাস্তে কচ মদনধনুর্ভকগুরে। জবিলাসঃ ? 

ই্থং খট্াঙ্গকোটো প্রকটিতদশনং মঞ্তুপুপ্রইসমীরং 

রাগান্কানামিবোচ্চৈরপহসতি মহামোহজালং কপালম্‌ ॥ 

শাস্তিশতক | 

শ্মশানে খট্রাঙ্গের প্রান্তে মহামোনের ফাঁদ একটা যুবতীর মাথার' খুলি 
পড়িয়! রহিয়াছে, দাতগুলি বাহির হইয়া! রহিয়াছে, বাঘু তাহার ভিতরে 
প্রবেশ করিয়া কামান্ধ বাক্তিদিগকে তীব্র উপহাস করিবার জন্য যেন 
“মধুর গুঞ্জন করিতে কাঁরতে বলিতেছে “এই যে মুখপদ্ম তাহা! এখন 
কোথায়? সেই যে অধরমধু তাহাই বা কোথায়? সেই সমস্ত বিশাল 
কটাক্ষ তাহা এখন কোথায় গেল? সেই সন্ত কোমল আলাপ তাহাই 
বা এখন কোথায় ? আর সেই যে মদনধনুর ন্যায় কুটিল ত্রবিলাস তাহাই 
ৰ। এখন কোথায় গেল? এই পরিণাম মনে হইলে ভোগ্নবাসন! থাকে 
কি না একবার চিত্ত! করিয়! দেখুন। 

শাকাসিংহের মহাভিনিক্ষমণের পূর্কে তাঁহার মনের গতি পরিবন্তিত 
করিবার জন্ত কতকগুলি সুন্দরী রমণী তাহার প্রমোদ প্রাসাদে নিষুক্ত 
ইইক্নাছিল। এক দিবল সেই রমণীগুলি নিদ্রা যাইতেছে এমন সময়ে তিনি 
তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন--ফাহারও মধ্যক, 


৭২. . তকিযোগ। 


নিতান্ত বির তভাবে পরিবর্তিত হইয়া! রহিক্বাছে, কাছারও মস্তক বা শরীর 
এমন ভাবে রহিয়াছে যে দেঁখিলেই অতি বিকটমৃত্তি বিয়া বোধ হয়, 
কাভারও বা মুখ হইতে অবিশ্রান্ত লালান্রাব হুইতেছে, কাহারও দস্তে কড়মড় 
শব্ধ হইতেছে, কেহ বা স্বপ্পে এরূপ বিকৃত হাসি হাঁসিতেছে যে তাহা 
দেখিলেই প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়, কেহ বা! এমন বীভৎস ভাব ধারণ 
করিয়াছে যে তাহ! মনে করিলেও দ্ব্ণা হয় ; এই দৃশ্তা গুলি দেখিতে দেখিতে 
শাকাসিংহের মনে হইল “এ যে শ্মশান, ইহাদিথের সহিত আবার 
প্রমোদক্রীড়া কি ? মন একেবারে--যাহা কখন বিকৃত হয় না, যাহার 
সৌন্দর্য্য নিত্যস্থারী__সেইদিকে ধাবিত হইল। 

(১১) পর্বোচ্চ ও সর্ধোত্কু্ উপায় কাম দ্বার! কাম দমন। যেমন 
কোন ব্যপ্তি কোন বিশেষ মাদক দ্রবোর বশবন্তী হইয়া পড়িলে কিংবা 
কাহারও তাহার বশবস্তী হইবার আশঙ্ক। থাকিলে, অন্ত কোন মাদক 
দ্রধ্য দ্বার! তাহাকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা! করিতে পারা যায়, সেইরূপ 
যাহার কাম মন্দদিকে ধাবমান হইয়াছে কি হইবার আশঙ্ক। আছে তাহাকে 
কোন উতরুষ্ট মিষ্ট বস্ত ত্বারা আকৃষ্ট.করিয়া তাহার গতি ভালদিকে ফিরা- 
ইতে পার! যায়। যে রসগ্রিয় সে রস চাহিবেই। ঘর্দি'সে কোন পবিস্র 
উদ্মাদ্ক রস না পায় অমনি অপবিত্র রসে ডুবিয়। যাইবে । যেব্যক্তি 
কুৎসিত রসপ্রিয় হইয়া! পড়ির়াছে সে তৎপরিবর্তে অন্ত কোন রদ নু! 
পাইলে তাহার পক্ষে সে রম ত্যাগ কর! কইকর । তবে কুৎসিত রসের 
পরিবর্তে পবিত্র রস পাইলে এ৭ং আনন্দ অনুভব করিতে ,পারিলে 
অকিঞ্চিংকর যে কুৎসিত রস তাহার দিকে টান কমিয়া আসিবে । ভগ- 
বংক্ণীর্নার্দির রম থে পাইয্লাছে তাহার পুলঃপুনঃ ত্ী রস উপভোগ 
করিতে ইচ্ছা হল । উপযুণপন্ধি তাহ1 উপভোগ করিতে পারিলে কুৎসিত 
ভাব আপনা হইতেই বিদায় লয় ।. সর্ধদ! সতপ্রসঙ্গের রস পান করিতে 


কাম। ৩ 


করিতে বিহ্বল হইলে আনন্দেরও সীমা থাকে ন|, কৃভাবও আয় নিকটে 
স্থান পায় না। যাহার মন সেই দিব্যধামের আদিরসের আম্বাদ পাই-. 
য়াছে তাহার নিকটে আর বটতুলার আদিরস কেমন করিয়া স্থান পাইবে? 
এদিকের শ্বরাপানের আমোদের পরে খোয়াড়ি, ওদিকের সুরাপানে 
কেবল ঢেউর পরে ঢেউ, আনন্দের পরে আনন্দ; সে আনন্দলহরীর বিরাম 
নাই, শেষ নাই, যত পান করিবে ততই আনন্দ, অনন্তকাল আনন্দ সম্ভোগ 
করিবে, এক মুহূর্তের জন্তও অবসাদ আসিবে নাঃ 'এদিকের স্থুরাপানে 
শরীর বিনাশ. প্রাপ্ত হয়, ওদিকের স্থুরাপানে শ্ত্বীর তেজ ও বীর্ষো 
'পূর্বকান্তি ধারণ করে.) এদিকের স্ুরাপানে আত্মগ্রানি মন্খাপ্তিক দাহ 
উপস্থিত করে, ওদিকের স্থুরাপানে আত্মপ্রসাদের অমৃতকোৌমুদী শরীর ও 
মন মধুময় করিয়া ফেলে । এদিকের কাম দুই দিনের মধ্যে পুশ্পোগ্ভানফে 
শ্মশানে পরিণত করে» ওদিকের প্রেম মুহূর্তের মধ্যে শ্মশানকে পুল্পোস্থান 
করিয়া দেয়; এদিকের কাম দেবতাকে পশু করে, ওদিকের প্রেম পশুকে 
দেবতা করে ; এদিকের কাম শরীর ও মন কলঙ্কিত করিয়। আমাদিগকে 
' মুত্র হস্তে নিক্ষেপ করে, ওদিকের “প্রম শরীর ও মন পবিত্র করিয়। 
দেবভোগ্য অমুতসস্ভোগের অধিকারী করে; এদিকের কামে সদা হাহাকার, 
“গেল, গেল' ধ্বনি, ওদিকের প্রেমে নিত্য নব উৎসবানন্দ, "অয় গয়' ধবান। 


»তদেন রম্ং রুচির নবূং নবং তদের শশম্মনসে! মহোত্পবং | 


তদের শে।কার্ণবশোষণং নৃণ।হ যছুত্তমস্্লে কযশোইনুগীয়তে ॥ 
ভাগবত | ১১1 ১২। ৫০ | 


ণপ্রিয়তমের যশোগান--যে যে রম্য, রুচির, নব নব, “নিতুই নব», 
€সে যে নিত্য মনের মহোৎসব, সে যে মন্ুষ্যদিগের শোকার্ণব শোষণ ; 


আকা! তেমন কি আর আছে! 


18 *. ভক্তিযোগ । 

এই স্বর্গীয় প্রেমের মাহাত্ম্য যিনি বুঝিয়াছেন তিনি কি আর পৈশাচিক 
কামকে আহ্বান করিতে পারেন ? কাম যতই প্রলোভন নিয়া তাহার 
নিকটে উপস্থিত হউক না, তিনি তাহার ভিতরে বিন্দুমাত্র আকর্ষণের 
পদার্থ দেখিতে পান না। 

প্রাচীন আখ্যাক্সিকায় জেসন এবং ইউলিমিসের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে 
তাহা হইতে বড়ই সুন্দর উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি। ভূমধ্যসাগরের 
মধ্যে একটি দ্বীপ ছিল, সেই দ্বীপে তিনটা স্ত্রীলোক বাসণ্করিত, তাহাদিগের 
বংশীধ্বনি শ্রবণ করিলে এমন লোক ছিল না যে মোহিত না হইত) তাহার! 
বংশীধবনি দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া অবশেষে একেবারে সর্বনাশ করিত। 
তাহাদিগের নাম দাইরেণ। ইউলিপিস্‌ সেই দ্বীপের নিকট দিয় াইতে- 
ছিলেন; তাহার জাহাজের নাবিকগণ সেই বংশীধ্বনি শুনিতে না পাক্ষ 
এইক্সন্য তাহাদিগের কাণে মোম ঢালিয়া দিলেন আর স্বয়ং আকুষ্ট হইয়া 
লেই স্বীপে উপস্থিত না হন এইজন্ত আপনাকে রজ্ড,দ্বারা দৃঢ়ভাবে মাস্তলের 
সহিত বাধিলেন। যাই বংশীধবনি কর্ণে প্রবেশ করিতে লৃগিল আর 
সাধ্য কি তিনি আপনাকে রক্ষা! করেন। বংশীর স্বরে অস্থির হইয়! 
পড়িলেন, কত প্রকারে দ্বীপে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, 
ভাগ্যে আপনাকে রজ্জদ্বারা বাধিয়! রাখিয়াছিলেন, প্রাণ ছট্‌ ফট, করিতে 
লাগিল, তীহার লাঞ্চনার অবধি রহিল না, যপরোনাস্তি কষ্টে কোনরূপ 
প্রাণ বাচাইয়া আসিতে পারিয়াছিলেন । আর জেসন তাহার আর্গোনাটিক 
যাত্রীর সময়ে দেখিলেন যে সাইরেণদিগের দ্বীপের নিকট দিয়) তাহার 
যাইতে হইবে, তাহাদিগের বংশীধবনি শুনিলে কোনরূপে আপনাকে কি 
নাবিকর্দিগকে রক্ষ/ করিতে পারিবেন না নিশ্চয় বুঝিয়! গায়কছুড়ামপি 
অরফিউসকে বলিলেন “তুমি আমার সঙ্গে চল; যেমন সাইরেণদিগের 
স্বীপের নিকটে যাইবে অমনি তুমি গান ধরিবে, দেখি তাহাফিগের বংশী- 


কাম। খু 


ধ্বনি আমাদিগকে কিরূপ প্রলুদ্ধ করিতে পারে ?” অরফিউসের গালে 
পাষাণ গলিয়া৷ যাইত, নদীর জলে উজান বহিত, যেখানে অরফিউস গান 
ধরিতেন সে স্থলে পশ্ত পক্ষী নীরব হইয়। তাহার গানে প্রাণটি ঢালিয় 
দিয়া চিত্রপুত্তলিকার স্যার ঈীড়াইক্স! থাকিত। সেই অরফিউলকে লইয়া 
জেসন যাত্রা করিলেন। যাই দেখিলেন সাইরেণপিগের দ্বীপের নিকটবর্তী 
হইতেছেন, অমনি অরফিউসকে গান ধরিতে অনুরোধ করিলেন। 
অরফিউস গান ধরিষ্লন, সকলের প্রাণে আনন? প্রবাহ বেগে বহিতে 
লাগিল, দাবিকগণ গানের তালে তালে আনন্দেষ্থাতিয়। দীড় ফেলিয়া 
চলিলেন। সাইরেণদিগের বংশীধ্বনি যখন ত্াহাদিগের কর্ণে প্রবেশ 
করিল, তখন অরফিউসের কোকিল কণ্ঠের তুলনায় তাহা ভেকের ধ্বনির 
স্তায় কর্কশ ও বিরস বোধ হইতে লাগিল । তাহার! বুক ফুলাইয়! চলিয়। 
গেলেন, সাইরেণদিগের মোহিনীশক্তি পরাস্ত হইয়া গেল! 

যে প্রলোভনে ইউলিসিসের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল, সেই প্রলোভন 
জেননের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়! বোধ হইল--একমাত্র অরফিউসের 
' সঙ্গীতই তাহার কারণ । ঘে ব্যক্তি সর্বদ। এইরূপ অরফিউসের সঙ্গীত 
শ্রবণ করে তাহার নিকটে কামাদির আকর্ষণ নিতাস্ত আপকৃ& বলিয়! 
বোধ হয়। আর আপনার উপরে নির্ভর ব্রাথিক়্া নন! উপায় অবলম্বন 
ক্লরিয়। যিনি পাপদলনে অগ্রসর হন, তিনি ইউলিসিসের মত যাতন! 
ভোগ করেন । 


ক্ক নিরোধো বিষুঢ়স্য যো নিবন্ধং করোতি বৈ। 
স্বারামন্যৈব ধীরস্য সর্বদাসাবকৃত্রিমঃ ॥ 
অষ্টাবক্রসংকিত! । 


বে মুর্খ ইঞ্জিয়সংঘমের জন্ধ ভগবানের উপরে নির্ভর ন! করিয়। নিজে 


৮০ ,  ভাক্ত যোগ । 


তেজ দেখাইতে যায় তাহার ইন্জ্রিযদমন হয় কই? আর যেজ্ঞানী 
আত্মাকে লইয়া আননক্রীড়! করেন তাহাতে সর্বদা অকৃত্রিম ইন্ছিয়নিরোধ 
দেখ। যায়। ও 
ভগবান্‌ ও ভগবন্তক্রদিগের সহিত যিনি প্রণয়শূঙ্খলে আবদ্ধ হইয়! 
পড়েন, ধিনি দিবারাত্র তাহার সহিত এবং ভক্তদিগের সহিত প্রেমালাপে 
মুগ্ধ হইয়া থাকেন, তাহার বাড়ীর সাত ক্রোখের যধোওকাম আসিতে সাহস 
পায় না। হাফেজ যে আদিরসে ডুবিয়াছিলেন তাহার নিকটে কি. কেহ 
অপবিত্র আদিরস পস্থিত করিতে পারিত? যিনি জদয়ের অভ্যন্তরে 
ভগবানের বংশীধবনি শুনিয়া মহাপ্রেমে মজিয়! গিয়াছেন, তাহাকে কি 
কখন পাপের বংশাধবনি আকৃ করিতে পারে ? যাহার স্বয়ং প্রেমস্বরূপকে 
লইয়া নৃতা, গীত, লীলা, কৌতুক, তিনিত রসের সাগরে ডুবিতেছেন, 
ভাসিতেছেন, সম্তরণ করিতেছেন, রসের বিকার আর তাহাকে স্পশ 
করিবে কিরূপে ? যিনি নির্মল অমুতরস আস্বাদন করিতেছেন, তিনি আর 
মরীচিক। দেখিয়! ভূলিবেন কেন ? 

অনেকে ভগবানের নাম করিতে পেচক বদন হইয়া বসেন, যেন ভগবান 
তাহাদিগকে ফাঁসির হুকুম গুনাইবেন। হায়, কি মূর্খ । তাহার ভ্তাকস 
কৌতুকী লীলারসামোদী কে? আমোদের ভাণ্ডার তিনি। তাহাকে 
লইয়া আমোদ করিব না ত কাহাকে লইয়া করিব? তাহ! অপেক্ষা জ 
কিছুই মিষ্টতর নাই, তাহার স্বাসন্থথের সঙ্গে কি বাহিরের পৃথিবীর 
কোন সুখ তুলনীয় ? সেই স্তুখের যে কণিকামাত্র সম্ভোগ করিতে 
পারিয়াছে, দে অবন্তই বলিবে--"“বিষয়সুথে মন তৃপ্তি কি মানে? তব 
চবণামৃত পান পিপাসিত, নাহি চাহি ধনজনমানে ; মধুকর তাজি মধু চায় 
[ি সে জলপানে ?, যে স্থুরাপায়ী সে একবার এই সুখের বাতাস পাইলে 
অমনি স্থুরাপান ত্যাগ করিবে, যে লম্পট সে একবার এই সখের ছাদ্গামাত্র 


কা । খ্থ. 


উপভোগ করিতে পালে তৎক্ষণাৎ তাহার অপবিত্র কাম চিরদিনের তয়ে 
দূর হইয়। যাইবে। এমন সুখের আনন্দের বিষয় ত আর কিছুই নাই: 
হইতে পারে না। এই জন্তই 'কোন জুব্রাপায়ী রামরুষ্খ পরমহংস 
মহাশয়ের নিকটে যাতায়াত আরস্ত করিলে যদি কেহু-বলিতেন “ও যে মদ 
থায়!' তিনি উত্তরে বলিতেন “আহ থাক্‌ না, থাক না, কদিন খাবে।” 
অর্থাৎ তাহার সন্ুথে যে সুরা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সেই 
স্থরার রস পাইলে আর কদিন এ সুরা পান করিবে? এ সুরা অবশ 
ত্যাগ করিবে । ৬ 
নারদ যখন তাহার মাতার মৃত্যুর পরে ভগব্দন্বেষণে গৃহত্যাগ করিয়। 
বহির্গত হইলেন, নানাস্থান অতিক্রম করিয়া এক দিবস এক অরণ্যের মধো 
অশ্বথ বৃক্ষের তলে তাহার ধ্যান আরম্ত করিলেন। ধ্যান.করিতে করিতে 
হঠাৎ ভগবানের কপ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অমনি অস্তর্ধান হইল। 
তগবান্‌ তখন তাহাকে বলিলেন-- 
সম্তাশ্মিন্জন্মনি ভবান্নমাং ত্রষ্ট্মিহাহতি। 
অবিপক কষঘায়াণ।ং ছুর্দর্শোহহং কুযোগিন।ম্‌ ॥ 
ভাগবত । ১।৬।১১ 


হায়, এ জন্মে তুমি আমাকে দেখিবার যোগা ও নাই, যাহার! 
'কামাদিকে দগ্ধ করে নাই সেই কুযোগিগণ আমাকে দেখিতে পায় ন1।” 
ঙবে যে একবার বিছ্যুতের ম্যায় দেখ। দিলেন তাহার কারণ-_ 
সকৃদ্যদ্দশতং রূপমেতত কামায় তেইনঘ । 


মণ্কামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ব্বান্ুতি হৃচ্ছয়ান্‌ ॥ 
. ... ভাগৰত । ১। ৬। ২৩ 


4এই যে একবার দেখ। দিলাম এ কেবল তোমার আমার প্রতি কাম 


ণ৮ , ভক্তিষোগ। 


জন্মাইবার জন্ত, আমার প্রতি যে সাধুর কাম জঙ্গিয়াছে সে বীরে ধীরে 
তাছার জদয়ের যত বাসনা সমস্ত বিসর্জন দেয়। তাহার রূপে আক 
'হুইলে জার কিকোন কামনা থাকিতে পারে? তাহার রূপের ছায়! 
যেখানে পড়ে, সে স্থলও অতি মনোহর হইক্া দাড়া । চিরমনোমোহন 
তিনি, তাহার জন্য সাধুগণ সমস্ত ভুলিয়া! পাগল ছইয়া মান। আমাদিগের 
কাম সেই সৌন্দধ্যের অনাদি নির্মরের দিকে ধাবিত হউক, কখন যেন 
পিশাচের ক্রীড়াভূমি তাহার লক্ষান্থল না হয় । 

যে বিশেষ উপাশগুলি বলা হইল, ইহাদের উপরে নিঙর করিতে বাইয়া! 
কেহ যেন সাধারণ উপার গুলি ভুলিয়া না যান। এই উপার়গুলি যেরপ 
কার্য্যকারক, পাপ দমনের সাধারণ উপায্র গুলি ইহাদিগের অপেক্ষা 
কিঞ্চিন্মাত্রও কম কার্যকর নভে । 

পূর্ব্বে ষে কামজনিত দশটি দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, সর্ধদ! 
আপনাকে তাহাদিগের হন্ত হইতে রক্ষা! করিতে যত্ব করিবে । সেই দিকে 
যেন দৃষ্টি থাকে। 

যে প্রকারের দোষই কেন হউক না, সমর্দোষে পৌধীদিগের সহিত 
তাহ্থার।সংস্কার সগ্থন্ধে প্রতিত্বন্দ্ি তার, অনেক উপকার আছে। “দেখি কে 
কত দিন কিন্ূপ পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারি?” এইরূপ ভাব লই! 
কাহারও সঙ্কে আড়াআড়ি করিলে প্রাণে এমন একটা তেজের আবির্ভাব 
হয় যে তন্্ারা অনেক দিন ভাল থাক! যায়। 

অপর লোককে পবিত্র করিবার চেষ্টা করিতে গেলেও অনেফ লাভ 
মাছে। যে অপর কোন বাক্তিকে কোন দোষ' হতে যুক্ত করিতে 
মন্ত্রবান্‌ হয়, তাহার অবশ্ঠ আপনার দিকে ঘৃ্তি পড়ে ১ আপনার মধ্যে সেরূপ 
কোন কলঙ্ক থাকিলে, তাহা অপদারিত করিবার জন্ত আন্তরিক ইচ্ছা হয়। 
“আমি অপগ্নকে যে দোষ দূর করিতে বলিতেছি, আমার ভিতরে নে দোষ 


কার। স্মঞ্চ 


দেখিলে লোকে কি বলিবে 1 অন্ততঃ ইহা! মনে করিয়া সেই দোষ দূর 
করিবারঞ্জবৃত্তি জম্মে। এতত্ব্যতীত অপরের মঙ্গলকামনায় কোন দোষের 
বিরুদ্ধে সর্বদা আলোচনা করিলে, নিজের জীবনে তাহার ফল স্পষ্ট দেখা 
যায়। যাহার বিরুদ্ধে সর্বদা বলা হয় তাহার প্রতি অবশ্বই বিয়দ্ি 
জন্মে, বিরক্তি জম্মিলেই তাহা! নাশ করা সহজ হইয়া পড়ে | 'কিন্ত অপরকে 
পবিত্র করিতে গিয়া! অনেকের সর্বনাশ হইয়াছে । একটি অতি নুন্দর- 
চরিত্র যুবক বেশ্যাদিগের উদ্ধার করিতে যাইয়া নিজে পতিত হইয্সাছেন। 
মন্দর্চরিত্র'লোকদিগের সংসর্গ বড়ই আপদপুর্ণ ; যেষ্ষথার্যযস্ত প্রাণে প্রতৃত 
বলের সধশর না হয়, সে পধ্যন্ত মন্দ লোকের নিকটে যাওয়] কর্তবা নহে; 
তবে আম। অপেক্ষা অধিকতর দোষী যে, নয় তাহার সঙ্গে মিশিয়া পরম্পর 
ভাল হইবার চেষ্টা ও সাহাযা করিতে পারি। 
অনেকে বলেন “গৃহস্থ জিতেন্দ্রির হইলে সংসার চলিবে কিরূপে ? 
তাহারা মনে করেন গৃহস্থ হইবার জন্ঠই অজিতেন্জ্রিয় হওয়। প্রয়োজন । 
হায়! যেঞ্দেশে জিতেক্্রিয় খধিগণ গাহস্থ্যাশ্রমের বিধিকর্তা, সেই দেশে 
'আজ এই কুৎপিং ভ্রম রাজত্ব করিতেছে ! ইহা অপেক্ষা আর কষ্টের বিষয় 
কিহুইতে পারে? আর্ধাখধিগণের বিধি এই--'জিতেজ্িয় হইয়া তবে 
বিবাহ করিও, গৃহস্থ হই91, পূর্বে বরহ্গচর্যযাশ্রম, পরে গাহসথ্যাত্ম | 
&শশবের পরেই ব্রহ্গচর্যয, ব্রহ্মচর্যয দ্বারা জীবন পবিত্র "হইয়া! গেলে, গার্হস্থ্য । 
এবং বৃহদ্ব্রতধরে। ব্রাঙ্মণোহগ্লিরব স্বলন্‌। 
মদ্তক্তত্তীব্রতপস! দগ্ধকশ্মাশয়োইমলঃ ॥ 
অথানন্তরমাবেক্ষ্যন্‌ বথ! গ্রিজ্ঞামিতাগমঃ। 
গুরবে দক্ষিণ।ং দত্ব। ল্ায়াদগুরনুমোদিতঃ ॥ 
' গুহং বনং বোপবিশেত প্রব্রজেঘা! ছ্িজোওুমঃ । 


৮5 । তক্কিধোগ। 


আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেষ্নান্যপা ম্ুপরশ্চরেত ॥ 
গহার্থা সদূশীং ভার্য/ামুদহেদজু গুপ্পিতাং। ইত্যাদি । 


ভাগবত | ১১। ১৭1 ৩৬৩৯ 


ভগবান্‌ ব্রহ্মচর্যাশ্রম বর্ণন করিতে করিতে বলিতেছেন--“এইরূপে 
ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী হইয়া তীব্র তপস্ঠাঙ্গারা কর্মের থলিটিকে ( বিষয় বাসনা ) 
সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া, স্বয়ং ষম্পূর্ণ নিশ্মল জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মতেজে 'অগ্রির 
সায় যখন জলিতে থাকিবেন, তথন ক্রন্ষচর্যের পরের কোন আশ্রমে 
প্রবেশের ইচ্ছুক হইলে বেদের পরীক্ষার উপস্থিত হইয়া, পরে গুরুকে 
দক্ষিণ! দিয়া গুর'র আজ্ঞান্গুসারে স্নান করিবেন। তৎপর দ্বিজোত্তম 
তাহার ইচ্ছান্ুসারে, হয় গৃহস্থ ছইবেন অথবা ধনচারী হইবেন কিংবা 
পরিব্রাজক হইবেন, ইচ্ছা হইলে এক আশ্রম হইত অন্য আশ্রমে গমন 
করিবেন, আর আমাগত প্রাণ হইয়া অন্যথা আচরণ করিবেন না। যিনি 
গৃহস্থ হইতে ইচ্ছুক, তিনি অনিন্দিতা আপনার সদৃশী ভার্যা বিবাহ 
করিবেন।, 

, বিষয়বাসনা পপ্ধ করিয়া তবে বিষয়ভোগ, জিতেক্দ্রিয় হইয়া তবে 
সত্রীগ্রহণ । ছাগছাগীর গ্ঠার় জীবন যাপন করিবার জন্য আধ্য মহাত্মাগণ 
গাহ্ম্থ্যাশ্রমের বিধি করেন নাই। মহাভারতে বনপর্ধে যখন পড়িলাম 
সাবিত্রীর পিতা ৃ 

অপত্যোতপাদ না্থঞ্চ তীব্রং নিয়মমাস্থি তঃ | 
কালে নিয়মিতাহারে। ব্রহ্মচারা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ 
মহাভারত। বন। ২৯২।৮ 
“অপত্য উৎপাদনের জগ্ত তীব্র নিয়ম অবলম্বন করিলেন, সময়মত 
নি্মমিতাহার হইলেন, ব্রহ্গচারী হইলেন, জিতেন্দিয় হইলেন, তখনই 


ক্রো্থ। ৮ 


বুঝিলাম প্রকৃত গার্ধস্থাাশ্রম ক'ফাকে বলে। সস্তানোৎপাদনে কি দায়িত্ব 
একবার চিত্তা করিয়া দেখুন। অজিতেক্র্িয় অবস্থায় সেই গুরুতর ব্যাপারে ' 
প্রবৃত্ত হওয়! কি দর্বনাশের ক্লারণ হইয়। পড়ে! জিতে্দ্রিয় না! হইলে 
গৃহস্থ গৃহস্থই নয়। যে জিতেক্জ্রিয় নয় তাহাতে আর পশুতে প্রভেদ কি? 

আমরা যেন সর্ধদ! কামদমনের অন্ত আপনারা নান! উপায় অবলম্বন 
করি, এব্‌ং বন্ধুবর্গকে পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইবার জন্ত সর্বদ। অন্থুরোধ 
করি, পরস্পর সর্বদ1*সহায় হই) অবশ্ত কামকে পরাভূত করিয়া ভগবস্তক্তি 


4 


দ্বারা জীবন ধন্ত করিতে পারিব। ৯ 4--7৮১৯ 


তি এ 


প্রোধ। 


(১) ক্রোধ হইতে কি কি কুফল উৎপন্ন হয় এবং ক্রোধ দমনে কি 
উপকার অহা পুনঃ পুনঃ মনে আলোচন! করিয়া 'আমি কখন ক্রোধের 
বশবর্তী হইব না+ এইবপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা কর্তব্য। 

ক্রোধ দ্বারা কোন কোন মনুষ্য, কোন কোন জাতি কিরূপে বিনাশ 
প্রাপ্ত হইয়াছে, ভাহার চিন্ত। করিবে। 

* মহাভারতের যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বলিতেছেন :__ 
ক্রোধমূলে! বিনাশোহি প্রজানামিহ দৃশ্বাতে। 
ক্রুদ্ধঃ পাপং নরঃ কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধো হুম্যাদ্‌ গুরূনপি ॥ 
ক্রুন্ধঃ পরুষয়৷ বাচা শ্রেয়সোহপ্যবমন্যাতে । 
বাচ্যাবাচ্যেছি কুপিতে। ন প্রজানাতি কছিচিৎ। 
নাকার্ধ্যমন্তি ক্রুদ্ধন্ট নাবাচযং বিদ্ভতে তথা ॥ 


৮২ । ভক্তিযোগ । 


হিংস্যাৎ ক্রোধাদবধ্যাংত্ব বধ্যান্‌ সম্পৃজয়েত চ। 

আতুনমপি চ জ্ুদ্ধঃ প্রেরয়েদ্যমসাদনং ॥ 

ক্রুদ্ধোহি কার্ধ্যং গুশ্রোণি ন বধাবশু প্রপশ্যতি ৷ 

ন কার্যাং ন চ মর্য্যাদাং নরঃ ক্রুদ্ধোইনুপশ্যতি ॥ 
মহাভারত । বন। ২৯ । ৩--৬, ১৮ 


'ইহলোকে ক্রোধ জীবের বিনাশের মূল; তুদ্ধ মনুষ্য পাপ' কার্য 
করে ; ক্ুদ্ধ ব্যক্তি 'গুরুকেও বধ করিয়া থাকে ১ ক্রুদ্ধ কর্কশ রাকা দ্বার! 
যাহা শ্রেয় তাহার অবমাননা করে; ক্রোধের বশবর্তী হইলে লোকের 
আর বাচ্যাবাচা জ্ঞান থাকে ন।; ক্তুত্ধ বাক্তি না করিতে পারে এমন কন্ম 
নাই, না বলিতে পারে এমন বাকা নাই ; ক্রোধের উত্তেজনায় যাহার! 
অবধ্য তাহাদিগকেও বধ করে, আর বধা যে তাহাকেও পূজা করিনা 
থাকে ) ক্রুদ্ধ ব্যক্তি আপনাকে ও যমালয়ে প্রেরণ করে ; ক্রোধান্ধ হইলে 
কোন্‌ কার্ষোর কি ফল তাহা মনে উপস্থিত হয় না, উচিত কার্ধা কি, 
মর্যযাদ! কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, তাহা ক্রুদ্ধ ব্যক্তি দেখিতে পায় না। 

ক্রোধ মন্থয্যের পরম শক্র। ক্রোধ মন্ুষোর মনুষ্যত্ব নাশ করে। 
ষে লোমহর্ষণ কাগডগুলি পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, তাহার. মূলে 
ত ক্রোধই। ক্রোধ যে মন্ষাকে পণ্ুভাবাপরন করে তাহা একবার 
ক্রোধের সময় জুদ্ধ ব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টি করিলেই স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয়। যেব্যক্তির মুখখানি তোমার নিকট বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হয়, 
যাহার মুখখানি সর্বদা! হানিমাথা, ভুমি দেবভাবে পরিপূর্ণ মনে কর, 
দেখিলেই তোমার প্রাণে আনন্দ ধরে না; একবার ক্রোধের সময় সেই 
মুখখানর দ্বিকে তাকাইও, দেখিবে সে বর্গের সুষষা আর নাই; 
নরকাঘিতে বিকটরূপ ধারণ করিয়াছে, চক্ষু আরক্ত, অধর কম্পিত, নাসিক! 


ফোধ। ১০ 


বিস্ষারিত। ঘন ঘন ত্রন্ত শ্বাস বহিতেছে, সমস্ত মুখ কি এক কালিমার 
ছায়ায় ঢাকিয়া গিয়াছে, কি এক আস্মরিকভাবে পূর্ণ হইয়াছে, তখন' 
তাহাকে আলিঙ্গন কর! দূরে থাকুক, তাহার নিকটেও যাইতে ইচ্ছা! হয় 
না। সুন্দরকে মুহ্ত্রমধ্যে কুৎসিত করিতে ফোধের স্টায় অন্ত কোন 
রিপুই কৃতকার্য হয় না। | 
ক্রোধে যে সমস্ত রোগের উৎপত্তি হয্প তাহা মূনে করিতে গেলেও 
ংকম্প উপস্থিত হয়। চিকিৎসাশান্ত্রপারদর্শী ম্বদেশী ও বিদেশী পপ্ডিত- 
গণ বলিয়ধছেন-_অপন্মার, উন্মাদ, মুচ্ছা, নাসিকা।, হচ্পপিও কি পাকস্থলী 
হইতে রক্তত্বাব, রক্ুবমন প্রভৃতি রোগ অনেক সময়ে ক্রোধের অন্চর 
হইতে দেখা যায়। কোন কোন সময়ে ক্রোধের উত্তেজনায় মতা 
পর্যান্ত ঘটিয়াছে। শুনিয়াছি এই বাখরগঞ্জ জেলার কোন প্রসিদ্ধ গ্রামে 
ছুটি স্বীলোক বিবাদ করিতেছিল, একটি অপরটিকে প্রচার করিবার জগ্ 
ভাড়াইয়৷ গিয়াছে, তাড়িত স্ত্রীলোকটি একথানি ধরে প্রবেশ করিয়া দ্বার 
কন্ধ করিমাছে। রুদ্ধ দেখিয়। যে স্ত্রীলোকটি প্রহার করিতে গিয়াছিল 
সে বারংবার দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎ পরে বসিয়৷ পড়িল, 
সমস্ত শরীর ক্রোধে থরথর কাপিতে লাগিণ, ক্ষণেকের মধো মৃচ্ছণ, তাহার 
কিছুকাল পরেই মৃত্যু । কি ভয়ানক! এক জন ইউরোপীয় ডাক্তার 
বুলিয়াছেন, ক্ষিপ্ত কারাগারের রিপোর্টে জানা যায় ক্রোধ উদ্মাদ্দের এক 
প্রধান কারণ। ক্রোধের উচ্ছ্বাসের পরে যে আহার করিতে ইচ্ছ! হয় না, 
ক্ষুধা কমিয় যায়, উহ! বোধ হুর অনেকেই অন্ুত্ঠব করিয়াছেন । ক্রোধের 
'আাবেগের সময়ে রক্ত যেন্ধপ ভ্রুভবেগে শরীরের নান! স্কানে সঞ্চালিত 
হয় তাহ! বিশেষ অপকারী। ক্রোধে মস্তিষ্কে আঘাত লাগে, বিশেষরূপে 
আঘাত লাগিলেই উ্মাদের কূচনা হয়। ক্রোধের ফলে পরিপাক শক্তিরও 
হান হয়। 


৮৪ "-  ভক্কিযোগ। 


যে ব্যক্তি ক্রোধের বশবর্তী হয় তাহার নিজের সম্বন্ধে কিরূপ ভীষণ 
কুফল উৎপন্ন হয় তাহার অলোচনা করা গেল, আর যাহার প্রতি 
পরুষ-বাকা প্রভৃতি দ্বার ক্রোধ প্রকাশ কক্স! ভয় তাহার মনে কিরূপ কষ্ট 
হয় তাহা একবার চিস্তা করুন। | 


রোহতে সায়কৈথিদ্ধং বনং পরগনা হতং। 
বাচা ছুরুপ্তুয়া বিদ্ধং ন সংরোহতি বাকৃক্ষতং ॥ 
মহাভারত । উদ্যোগ ; ৩৪ ৭৮ 


ক 


'বাণবিদ্ধ কিংব! পরশুছিন্ন বৃক্ষ পুনরায় অস্করিত হয়, কিন্ত ছুর্বাক। 
দ্বার বিদ্ধ হইয়া যে হৃদয় ক্ষত হয় তাহ] পুনর্বার সংরূঢ হয় না ।, 
ক্রোধ দুর্বলতা, পরিচায়ক, যিনি তেজস্বী তাহার মন কখন ক্রোধ 
দ্বারা বিচলিত হয় ন।। 
তেজ্ম্বীতি যমাছুর্বৈপগ্ডিত। 'দীর্থদশিনঃ | 
ন ক্রোধোশভান্তরস্তশ্থা ভবতীতি বিনিশ্চিতম্‌ ॥, 
মহাভারত | বন। ২৯। ১৬ 
'“দীর্থদশী পণ্ডিতগণ ধাহাকে তেজন্বী বলিয়। থাকেন তাহার অন্তরে 
নিশ্চয়ই কখন ক্রোধ হয় না। 


বস্তু জ্রোধং সমুত্পঙ্গং প্রজ্ঞয়। প্রতিবাধতে । 
তেজন্থিনং তং বিদ্বাংসে। মন্যন্তে তত্বদশিনঃ ॥ 
মহাভারত । বন। ২৯। ১৭ 
'ধিনি সমুৎ্পন্ন ক্রোধকে প্রস্তা দ্বার! বশীভূত করেন, তৰদর্শা পণ্ডিতগণ 


ওআসাকে তেজন্বী মনে করেন ।' 
ক্রোধের কুফল এবং ক্রোধজয়ের মহত্ব চিন্তা করিতে করিতে ধিনি. 


মা 


ক্রোধ। ৮৫ 


দুঢগাবে প্রতিজ্ঞ! করিবেন "আমি কখন ক্রোধের বশবর্তী হইব ন।' এবং 

ংবার এই প্রতিজ্ঞা মনের ভিতয়ে আন্দোলন করিবেন, যখনই ফোন: 
ক্রোধের অবকাশ উপস্থিত হইবে, তখনই তাহার মনে এই প্রতিজ্ঞা 
জাগনূক হুইবে। যিনি 'আমি অমুক কার্য করিব না' পু: পুনঃ মনে 
এইরূপ আলোচনা করেন, সেষ্ট কাধ্যের সময় উপস্থিত হইলে প্রায় 
তাহার প্রতিজ্ঞা আপনা হইতেই উদ্দিত হুয় এবং .সেই কার্ধা করিতে 
বাধা দেয়। 

যেব্যক্তি কিংবা যে বিষয় ক্রোধোদ্রেকের কারখ হয় তাহা হইতে 
সর্বদা! দুরে থাকবে । ধীহার কোন ব্যক্তিকে দেখিলে ক্রোধের উৎপত্তি 


' তয় তিনি সেই ব্ক্তির নিকট হইতে দূরে থাকিবার চেষ্ট! বাঁরিবেন। 


বাহার কোন বিষয় লইয়া! আলোচনা! করিতে গেলে হৃদয়ে ক্রোধসঞ্চার 


হইবার সম্ভাবনা, তিনি সেই বিষয়ের কোন রূপ সংস্পর্শে যাইৰেন না। 


যখন মন প্রশান্ত হইবে, ক্রোধ পরাস্ত হইয়া যাইবে, তাহার পরে আর 
সেই বাক্তিকি সেই বিষয়ের নিকটে যাইতে কোন বাঁধা থাকিবে লা। 
বে পর্যাস্ত তাহা না হবে সেই পর্যাস্ত দূরে থাকা বিধেয়। 

(২) ক্রোধ দমন করিতে হইলে. গ্রথম যাহাতে ক্রোধ স্থায়ী না হয় 
তজ্জন্য চেষ্টা কর! কর্তবয। ক্রোধ স্যামী £ইতে ন। পারিলে ক্রমে 
কার্মিয়া যায়। 

বাইবেলে একটী অতি সুন্দর কথা আছে--'[.61 7101 01)৩ 510 (0 
010৮1) 00011 087 ৮/901-৮তোষার ক্রোধ থাকিতে শূর্যাকে অস্ত 
বাইতে দিও না, এই বাক্যটা বড়ই উপকারী। একটি গল্প আছ্ে-- 
দুটি ইংরাজের মধ্যে কি কারণে বিবাদ হইয়াছিল, ঢয়েরই ভয়ানক ক্রোধ 
হইয়াছিল, অত্যন্ত ক্রোধান্থিত অবস্থায় হইজন ছুই দিকে চলিয়া গেলেন। 
পরে যখন সন্ধ্যার সময় উপস্থিত, শূর্ধ্য অন্তগমনোনুখ তখন একজন 


৮৩ * ভক্তিযোগ । 


অপয়ের গৃহন্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারে বারংবার আধাত করিতে লাগি- 
লেন। যাই তিনি আসিয়া ঘ্বার উন্মুষ্ত করিলেন, অমনি তাহাকে বলিয়। 
উঠিলেন “ভাই, হুর্য্য ভ অস্ত যায়, আর কতক্ষণ ? তখন উভয়ে পরম্পর' 
আলিঙ্গন করিলেন, ক্রোধ কোথায় চলিয়া! গেল। হই অপেক্ষা আর 
মধুর দৃশ্ত কি হইতে পারে? দেখুন এ, মহাবাকাটা প্রাণে কিরূপ কার্ধ্য 
করিয়াছিল; এইকপ কোন কোন মহ্বাবাঁকা সর্কদ! মনে রাখিলে, বিশিষ্ট 
উপকার হয়। ? 
বীশুতবীষ্টের একটা উপদেশ আছে “যদি ভুমি তোমার নৈবেস্ক নিবেদন 
করিবার জন্ত বেদীর নিকটে আনিয়া থাক এবং সেই সময়ে তোমার মনে 
পড়ে কোন ভ্রাতা তোমার প্রতি কোন কারণে বিরক্ হইয়াছেন, আগে 
যাও, তাহার সহিত মিলন করিয়া আইস, পরে তোমার নৈবেস্ত নিবেদন 
করিও ।” ইহাত্বারা এক ব্যক্তির কি উপকার হইয়াছিল বলিতেছি ₹-- 
একস্থানে ছুইটী যুবক বাস করিত। একটি স্কুলে পড়িত, অপরটা 

কোন কলেজের উচ্চশ্রেণীতে পাঠ করিত । এফদিবস কোন ক্লারণবশত: 
উভয়ের মধো বিবাদ হয়। পরদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক কোনরূপে' 
তাহা জানিতে পারিস তাহার স্কুলের ছাত্রটিকে কলেজের ছাত্রটার নিকটে 
ক্ষমা প্রীর্থনা করিতে আদেশ করিলেন। সে বলিল, আমি কোন 
অপরাধ করি নাই; যদি করিয়া থাকি, ক্ষমা প্রার্থনা করি | এই 
বলিয়া সে অভিমানে কীদিতে লাগিল। এই ছাব্রটী প্রায় প্রত্যেক দিন 
অপর বুবকটার বাড়ীতে আসিত। কিন্ বিবাদ হওয়ার পর হইতে 
আর সে তাহার নিকট আসে না। ইহাতে অপরটীর যারপরনাই 
কষ্ট হইতে লাগিল । সেষখনই উপাসনা করিতে বসিত তখনই যীশুব্রীষ্টের 
এই মহাবাফাটা তাহার মনে হইত। দে ভাবিত যতক্ষণ না সে 
অপর যুবকটর সহিত মিলন করিবে ততক্ষণ ভগবান্‌ তাহার প্রার্থনা 


ক্রোধ । ৮৭ 


কি স্তবস্ততি গ্রাঙ্থ করিবেন না) তিনি প্রেমময়, হৃদয়ে বিদ্দুমাতঅ অপ্রেম 
থাক! পর্যন্ত ভগবানের নিকট উপস্থিত হইবার অধিকার নাই । ইহাই. 
ভাবিয়া লে অধীর হইরা থড়িলা। এদিকে তাহার জর হইন্নাছে 
সুতরাং সে অপর যুবকটার নিকটে উপস্থিত হইতে পারিল না। যাই 
জর আরোগা হইল অমনি ছুটিয়। তাহার নিকট উপস্থিত-_'ভাই আমা 
দিগের মধ্যে মিলন হওয়া প্রয়োজন, কেন এরূপ অগ্রেমের ভাবকে স্থান 
দিব? সে নিতান্ত বিরসমুখ হইয়া উত্তর করিল “তাহ! হইবে না। 
কাচ ভাঙ্গিলে আর কি তাহা জোড়ান বায়।' . ** 

এই ৰাক্য শুনিয়া সে দিবস তাহাকে নিরম্ত হইয়া আসিতে কইল, 
বলিয়া আসিল 'আমি পুনরায় কাল উপস্থিত হইব; প্রত্যেক দিন আমিব 
যে পর্যান্ত না পুনরায় মিপন হয় ।' তাহার পরদিন পুনরায় তাহার বাড়ীতে 
উপস্থিত ; কিন্ত এ দিবস আর তাহাকে বাড়ী পাইল না। পরদিন বে 
স্কুলে সেই যুবকটী পড়িত, সেই স্কুলে এফটী সভা ছিল; ছাত্রদিগের অন্গু- 
রোধে অগ্রর ধুবকটা তথায় উপস্থিত হইল। একটী ছাত্র রচনা পাঠ 
'করিল। তাহার পাঠ শেষ হইলে, যাই সেই রচনা সম্বন্ধে মন্তবা প্রকাশ 
করিতে অনুরোধ হইল, অমনি একটি ছাত্র দাড়াই্য়। বলিল অন্য আমরা 
এস্বলে রচনা শুনিতে কি ততসম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ কৰিতে উপস্থিত 
ছুই নাই; আঙ্কাদিগের কোন বন্ধুর অনুরোধে সভায় উপস্থিত হধয়াছি, 
তাহার নাকি কি বক্তব্য আছে। এক ছাত্রীর বাক্য শেষ হইব! মাও 
অমনি সেই ছাত্রটী উঠিয়া বলিতে লাগিল ইঞ্ারা সকলে আমার অনুরোধে 
এস্থলে উপস্থিত । সেদিন হয়ত কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, আমি-. 
বাবুর নিকট ক্ষম! চাহিয়াছি ; তাহ! আমি চাহি নাই এবং চাহিবার কোন 
কারণও নাই” এইরূপ বলিয়া তাহার প্রতি কতকগুলি কটুক্তি 
করিতে লাগিল । প্রধান শিক্ষক মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে 


দর ু তক্কিঘোগ 1 


শান্তি দিবেন তাবিলেন। কিন্তু সেই. কলেজের ছাওটি তাহাকে বারংবার 
নিষেধ করায় আর তাহা পারিলেন না । আজ সে দৃঢ় হইয়!। বসিয়াছে-_ 
মিলন করিবে করিধে । মিলন না হইলে ভগবান প্রার্থন! গ্রাহা করিবেন 
না, প্রেমের দেবতা অপ্রেম থাকিতে কোন কথা শুনিবেন না, এইরূপ 
প্রাণের মধো ভাব হলে সেকি আর মিলন না৷ করিয়া থাকিতে পারে ? 
কোন কটুক্তিতে আজ আর সে উত্তেক্ধিত নহে, কিছুতেই তাহার মন 
বিচলিত হইতেছে না। মাই স্কুলের ছাত্রটা বসি, অমনি কলেজের 
ছাত্রটা উটিয়৷ পুনরঃ* মিলন প্রার্থনা করিল । ক্কুলের ছাত্রটী ঘন ঘন শ্বাস 
ছাঁড়িতে ছাড়িতে বলিল “মিলন ! মিলন ! হইতে পারে না 1৮ [২৩০০৮ 
০0119861017 ! [২০০0011181101) ০81)1১০৮ €81:5 [১17০০. এই কথায় 
বিন্দুমা্ত সংক্ষোভিত না হইয়। কঞ্জেজের ছাত্রটী প্রেমের মহিম। বর্ণপা 
করিতে লাগিল ও তাহার নিকটে ক্ষমা চাহিতে লাগিল। তাহার 
প্রাণম্পর্শী কথাগুলি ক্রমে সকলকেই আকুল করিয়৷ তুলিল। বক্তা! ও 
শ্রোতা প্রায় সকলেরই চক্ষু অশ্র্লে পরিপুর্ণ। স্কলের ছব্রটা ধীরে 
ধীরে গাক্রোথান কৰিয়া আপনার পুস্তকগুলি টেবিলের উপর হইতে 
তুলিয়া লইল। তখন কলেজের ছাত্রটী আরও মন্্াস্তিক যাতন! পাইয়! 
বারংবার “কিঞ্িৎকাল অপেক্ষা কর চলিয়। বাই ও না, আমার এই কয়েকটা 
কথ। গুনিয়! যাও, আমাকে ক্ষমা কর, নির্দয় হইও না” এইরূপে করুণন্থতে 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া কত কি বলিতে লাগিল। সে মনে করিয়াছিল 
স্কুলের ভাজটা বুঝি আর ভাঙার কথা শুনিতে চাহে না বলিয়া গাত্রোখান 
করিয়া সভা হইতে চলিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহ নহে। প্রেম সর্বজরী, 
তাছার সেই মিলনের মিষ্টি রখাগুলি তাহার প্রাণে লাগিকাছে, আর সে 
থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া বক্তার নিকটে তাহার হুখানি হাত ধরিয়া 
কাদিতে কাদিতে “আমার ক্ষমা করুন”. বলিতে বলিতে অন্থির্‌ হইয়া 


ক্োধ। ৮৯ 


পড়িল। সেমৃষ্ঠ শর্গের দৃপ্তী। তথ্ন যে কি শোভা হইয়াছিল, তাছ। 
কে বর্ণন করিবে? কলেজের ছাত্রটা তৎক্ষণাৎ সে স্ুল হইতে প্রস্থান: 
করিবে, মেই দিবস অপরাহ্ণ স্কুলের ছাত্রটী আবার সেই পূর্বের মত 
তাহার বাড়ীতে উপস্থিত। তখন কলেজের ছাত্রটা হাসিতে হাসিতে 
বলিতে লাগিল “কাচ নাকি জোড়ান হায় না? মিলন নাকি হষ্টতে 
পারে না?” দেখুন বীনুশ্বীষ্টের এই মহনাবাক্য কতদূর এই ছাত্রটির প্রাণে 
কার্ধা করিয়াছিল। * 

(৩) "যাহার প্রতি ক্রোধ হটয়াছে, ক্রোধের “অবসান হওয়া মাত্র 
অমনি তাহার নিকট আত্মদোষ স্বীকার করা, কি তাহার নিকটে ক্ষমা 
প্রার্থনা করিলে এমনি আপনার প্রতি ধিক্কার আসে যে আর ক্রোধ 
করিতে ইচ্ছ। হয় না। ডূঁতোর প্রতি ক্রোধ করিলে তাহার নিকটেও 
আপনার দোষ স্বীকার করিতে হইবে । অনেকে ভৃতার্দিগকে মন্ুযোর 
মধ্যেই গণনা করেন না। কিন্তু ভগবানের চক্ষে প্রসৃও যেমন মনুষা, 
ভৃত্যও তেঞ্জনই মনুষ্য । আজ যেব্যক্তি তোমার চরণ ধোয়াইন্থা অতি 
'হীনভাবে জীবিক! নির্বাহ করিতেছে, হয়ত পরকালে তুমি সেই ব্যক্তির 
চরণ স্পর্শ করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ যনে করিবে। অতএব 
পথিবীতে কাগাকে ও ক্ষুদ্র মনে না করিয়া সকলের নিকটে ন্সাপনার 
দর্ববলত! প্রকাশ করিয়! পুপাপথে অগ্রসর হইবে । 

(8) নিজের দোষম্মীরক কোন কথা লিখিয়1 সর্বদ! সন্মুথে রাখিলে 
তন্দ্রা উপকার হয়। শুনিয়াছি আমাদিগের' এই বঙ্গদেশের কোন 
জেলার একটী প্রধান উকীল অত্যন্ত ক্রোধপর্নবশ ছিলেন । 'একদিন 
একটা বৃদ্ধ ব্রাঙ্মণকে অনেক কটুক্তি করিয়া. অত্যন্ত অনুতণ্ত হন, এবং 
এই অন্গুতাপের সময়ে আপনার -গৃছের ভিতরে চারিদিকে কয়েক খণ্ড 
কাগজে 'আবার 1 এই কথাটি লিখির! রাখেন। ইহার পরে হখনই 


৯৪ ” তক্কিঘোগ । 


ক্রোধের উদয় হইত, যেমন সেই “আবারের” দিকে তৃষ্টি পড়িত অমনি 
লজ্জায় অবনত হইয়া থাকিতেন। 

যখনই ক্রোধের উদয় হইবে অমনি আপনার হূর্বলত! ম্মরণ করাইয়া 
দিবে, এইরূপ একটি লোক নিধুক্ত করিলে ক্রোধ হইতে অনেক লময়ে 
রক্ষা পাওয়া যায় এবং তাহার আধিপতোর ক্রমে হ্বাস হয়। ক্রোধের 
সময়ে মানুষ আত্মহারা হয়, সেই সময়ে বদি কেছ আপনার দ্যোষ মৃদ্ধ 
ভাবে শ্মরণ করাইয়া দেয় তদ্দারা বিকৃত মনের ভাব প্ররুতিস্থ হইতে 
পারে। কিন্ত যে বাঁক্তি এই কার্ষো নিযুক্ত হন তিনি রুক্ষত্বভাবের হইলে 
উপকার না হইয়া বরং অপকার ঘটিবে ; ক্রোধের সময় যদি কেহ ককশ 
ভাবে কাহারও ক্রোধের দোষ দেখাইয়। দেয় তাহাতে ক্রোধের উপশম না 
হইয়। বরং বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবন1। 

ক্রোধের সময়ে দর্পণ সম্মুথে খাকিলে আপনার সে সময়ের আন্ুরিক 
ূর্ধি দেখিয় হৃদয়ে আঘাত লাগে এবং তর্দার৷ ক্রোধের নিবৃত্তি হইতে পারে। 

(৫) ক্রোধের সময়ে চুপ করিয়া থাক1 ক্রোধদমনের মার একটি 
উপায়। প্রেটে। এই উপান্ন অবলগ্বন করিয়া ক্রোধ দমন করিয়াছিলেন । 


তাহার ক্রোধের উদ্রেক হ$লে তিনি নীরব হইয়া থাকিতেন, পরে ক্রোধ 
তিরোহছিত হইলে যাহার প্রতি যেরূপ শাস্তি বিধান কব! কত্রব্য করিতেন। 


একদিবস গ্লেটো ক্রোধান্বিত হুইয়া নীরবে বসিয়া আছেন, একটি বন্ধু 

তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়? জিজ্ঞাসা করিলেন প্লেটো, কি করিতেছ ?' 

প্লেটো বলিলেন "আমি ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে শাসন করিভেছি।' কোন 

ব্যক্তিকে কোনরূপ শাস্তি দিতে হইলে ক্রোধের সময় শাস্তি দেওয়। 

কত্তবা নঞে, সে সময়ে কিছু করিতে গেলে মাতা স্থির থাফিবে না, 

ক্রোধের আবেগ থামিয়া গেলে প্রশান্ত হৃদয়ে দও বিধান কর! কর্তব্য । 
ক্রোধের লময়ে স্থান পরিবর্তন উপকারী । 


ক্রোধ। ৯১ 


আমাদের দেশে একটি প্রচলিত উপদেশ আছে- ক্রোধের উদয় 
হইলে এক শত পর্যাস্ত গণিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিবে। এই উপ- 
দেশটিও ক্রোধদমনের সুন্দর 'উপায়। ১ হইতে ১০ পধ্যন্ত গণিতে 
গেলে ইহার মধ্যেই ক্রোধের বেগ থামিয়া যাইবে । উচ্চৈংহ্বরে ঈশ্বরের 
নাম জপ করিলেও এইরূপ ফল পাইবে । কোনরূপে মনকে অন্তমনম্থ 
করিতে পারিলেই উপকার হইবে। 

(৬), উপেক্ষা ক্রোধের ভয়ানক শক্র। যিনি উপেক্ষা সাধন করিস 
ছেন তাহার প্রাণে ক্রোধের তরঙ্গ উখিত হইতে পারে না। 'অমুক 
ব্ক্কি আমার নিন্দা করিয়াছে, তাহাতে আমার কি হইয়াছে? অমুক 
ব্ক্কি আমার অপমান করিয়াছে তাভাতেই ব। কি ?' 


হৃখং হাবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধাতে । 
স্থখং চরতি লোকেহন্যি্নবমন্তা বিনশ্যুতি ॥ 
মন্তু | ২1 ১৬৩ 


অপমানিত যে ব্যক্তি সে স্ুথে শয়ন করে, স্থথে জাগ্রত হয়, সুখে 
বিচরণ করে, আর যে অপমান করে, সেনাশ পায়। “যে অন্যায় 
ক্লরিয়াছে, সে তাহার ফলভোগী হইবেক। অমুক বাক্তি অন্যায় 
করিয়াছে বলিয়াই আমি কি অন্তায় করিব? আমি ভগবন্িধি 'অনুসাঞ্জে 
নিস্তরঙ্গ হৃদয়ে যানা করা কর্মব্য তাহা করিব 1” এইরূপ চিন্তা করিলে 
মন স্থির হউয়! যায়, সুতরাং ক্রোধ পলায়ন করে। 

(৭) কাম, লোভ, অহঙ্কার এবং পরদোষের আলোচনা! বত কমাইতে 
পারিবেন ততই ক্রোধ কমিয়া যাইবে । কাম, লোভ কি অভিমানে 
আঘাত পড়িলে এবং পরদোষ দর্শন ও কীর্তন করিলে ক্রোধের উদয় হয়। 


৯২ ভক্তিযোগ । 


লোভাত ক্রোধঃ প্রভবতি পরদোষৈরুদীর্যাতে । 
ক্ষময়। ভিষ্ঠতে রাজন ক্ষময়। বিনিবর্ততে ॥ 
মহাভারত | শাস্তি । ১৬৩। ৭ 
ভীক্ষদেব যুধিষ্টরকে বপলিতেছেন_-'লোভ হইতে ক্রোধ উৎপর্ন হয় 
এবং পরদোষ ঘ্বায়া উদ্দীপ্ত হয়; ক্ষমা দ্বার নিবদ্ধ ও নিবৃত্ত হইয়া! থাকে |, 
ক্ষমা, শান্তি ও দয়ার যত অধিক সাধন হইবে ততই ক্রোধের হাস 
হষ্টবে। তবজ্ঞানের যত বৃদ্ধি তইবে ততই ক্রোধ লঘু ইয়া! যাইবে। 
পরগুণ কীর্ভনের বিমল আনন্দরদ যত অনুভব করিতে পারিবেন, ক্রোধের 
বঙ্গিশিখা ততই নির্বাপিত হইবে। 


পরাসূযা ক্রোধলোভাবস্তরা প্রতিমুচাতে ॥ 
দয়য় সর্ববভূতানাং নির্দেশাদ্ধিনি বর্ডুতে | 
অবস্ধদর্শনাদেতি তত্বজ্ঞ্ঞানাচ্চ ধামতাং ॥ 


মহাভারত । শাস্তি। টু | ৮৯ 
'ক্রোধ'ও লোভের মধ্য হ$তে অহ্থয়ার আবিডাব হয়; সর্বভূঁতে দয়! 
দ্বার! তাহা নিবস্ত হয়, নীচ ও নিন্দনীয় কিছু দেখিলেও অস্য়া জন্মিয়া 
থাকে, তব্জ্ঞানের দ্বার। নিবৃত্ত হয়।” 
যাহা! কিছু মন্দ ছদিনের মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, সৎ যাহ তাহাই 
থাকিয়। যাবে, ইহা মনে করিলে অহ্য়াদি দূর হইয়া যায়। 
প্রতিকত্ং ন শক্তা যে বলস্থায়পকারিণে । 
ইট জায়তে তীব্র! কারুণান্বিনিবর্তীতে ॥ 
মহাভারত ! শাস্তি । ১৬৩ । ১৯ 
যাহার! বলশালী অপকারকের প্রতিকার করিতে সমর্থ না হয় 


ফ্রোধ। ৯৩ 


তাহাদিগের তীর অনুয়া জন্মিয়া থাকে, কারুণোর দ্বার! তাহ! নিবৃত্ত হয় ।' 
“ষে শক্র ভগবক্ষত্ত বলের এইরূপ অপব্যবহার করিল সে নিতান্তই 
কুপাপান্র" এই চিন্তা করিলে অসয়! চলিয়া যায়। 
যাহা বলা হুইল ইহ! দ্বারা কেহ মনে করিবেন না, তবে অগ্যায়ের, 
কি অসত্যের, কি অপবিভ্রতার কেহ প্রতিবাদ করিবেন না। প্রতিকার 
না করিতে পারিলেও প্রতিবাদ করিতে হইবে । যেখানে অন্যায় কি 
অসতা কি অপবিভ্রতার লেশ মাত্র দেখিতে পাইবেন সেই খানে তারশ্বরে 
তাহার ধিরুদ্ধে চীৎকার করিবেন, যাহাতে তাজ বিলুপ্ত হয়, তজ্জ্ঠ 
প্রাণপনে চেষ্টা করিবেন । অসভ্য অন্তায় ও অপবিক্রতার বিরুদ্ধে পৃথিবী 
বিকম্পিত করিয়। লইবেন; সাবধান এইটুকু, যেন কোন প্রকারে 
আপনার মনে বিকারের উদয় ন! হয়। প্রশাস্তভাবে তরবারি লই 
পাপের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবেন। শ্রীরু্চ যে ভাবে 'অজ্জুনকে বুদ 
করিতে পরামশ দিয়াছেন, সেই ভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে। কর্তব্যান্্ু- 
রোধে ভগ্ন্লদ্বিধির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমরা অসতা, অগ্তায় ও অপবিরতার 
* বিরুদ্ধে বন্ধপরিকর হইয়। স"গ্রামে বৃত্ত হব, কিন্ত মনেয় [ভতরে 
ক্রোধের চিহ্ন মাত্র থাকিবে না। যে বাক্তি এইন্প সংগ্রামে প্রবৃত ন। 
হয় সে অন্ুুরের প্রজা, অস্গুরমদি'নীর প্রজা নহে; সে জগবদ্ধিরোধী । 
জোসেফ ম্যাটসিনি বলিয়াছেন £-- 
“81617506৮61 ১০00 56৬ 001181১1101) 0৮ 5:0017 5106 9110 
00 1)091 51115 20911311000) 1601777 9011 0170. “যখনই 
তুমি তোমার পার্খে কোনরূপ অপবিভ্রতা দেখ এবং তাহার বিরুদ্ধে অন্ত 
ধারণ না৷ কর, তখনই তৃমি বিশ্বাসঘাতক হইয়! দাড়াও।” যে ব্ক্তি 
পাপের বিরুদ্ধে দণ্ডারমান না জন সে ভগবানের নিকটে বিশ্বাসঘাতফ । 
মহাভারতে কশ্তপ প্রহ্ছলাদকে বলিতেছেন £-- 


৯৪ ভক্তিযোগ | 


বিদ্ধো ধন্ধোহাধন্মেণ সতাং যত্রোপপদ্যতে। 

ন চাস্য শল্যং কৃম্তন্তি বিদ্বাংসন্ভ সভাসদঃ ॥ 

অদ্দং হরতি বৈ শ্রেষ্ঠঃ পাদো.ভবতি কর্তৃষু। 

পাদশ্চৈব সভাসতস্ত্র যে ন নিন্দন্তি নিন্দিতম্‌ ॥ 

অনেনা ভবতি শ্রেষঠে। মুচ্যন্তে চ পভাসদঃ। 

এনো গচ্ছতি কর্কারং নিন্দার্হো যত্র নিন্দাতে 1 
মহাভারত । সভাপব্ধ । ৬৮ । ৭৭-৭৯ 


“অধশ্ম কণ্ঠক শেলবিদ্ধ হইয়া ধন্ম সমাজের নিকটে প্রতিকারের 
প্র্থনায় উপস্থিত হ'ন--ভোল। তাতি একটা ন্রহত্যা করিল-_-অধশ্ম 
কক ধন্ম বিদ্ধ হইল, 'অমনি সমাজের নিকট ধম্ম শেলোদ্ধারজন্য 
উপস্থিত সমাজন্থ লোকমগ্ুলী জানিয়াও যদি সেই শেল উদ্ধার করিতে 
সচেষ্ট না! হ'ন তাহ! হইলে সেই পাপের অঞ্ধেক সমাজের নেতা যিনি 
তিনি ভোগ করিবেন, চতুর্থাংশ সমাজের ধাহারা সেই নিন্দিত বিষয়ের 
নন্দা না করেন ভীাঙ্কাদিগের ভাগে পড়িবেক, অপর চতুর্থাংশ যে পাপ 
করিয়াছিল তাহার স্কন্ধে বর্তিবে, ভোলা যোল আন পাপ করিয়া মাত্র 
চতুর্থাংশের জন্ত দায়ী হইল। যখন নিন্দার্থের নিন্দা করা হইবে, অর্থাৎ 
ভোলাকে উপযুক্ত শাসনের চে&া হইবে,-তথন শ্রেষ্ঠ নিষ্পাপ হইবেন, 
সমাপ্সস্থ লোকমও্লীও মুক্ত হইবে, সমস্ত পাপ_যোল আন1--ভোলার 
সন্ধে পতিত হইবে । সমাজের পাপ দূর করিবার জন্ত আমর! যে এতদূর 
দায়ী তাহ! কি আমাদের জ্ঞান আছে? 

(৮) ক্রোধ দমনের জন্য কতকগুলি শারীরিক নিয়ম পালন কর! 
কঞ্রর্য । যে পদার্থগুলি আহার করিলে ক্রোধের পুষ্টি হয় তাহ! সর্ব্বতো- 
ভাবে পরিত্যাগ কর! বিধেয়। পূর্বেই বলিয়াছি “ক্রোধ রজোগুণসমুস্তব,” 


ক্রোধ। পন 


অতএব রাজস আহার বঙ্জনীক্ব। বাহার! ক্রোধনস্থভাব তীহারা বাহাতে 
শরীর শীতল রাখিতে পারেন, যাহাতে পিত্তবৃদ্ধি ন হয়, ততপ্রাতি বিশেষ, 
দৃষ্টি রাখিবেন। প্রতিদিন কয়েকবার পায়ে হাটু পর্যাস্ত, হাতে কণুই 
পর্য্যন্ত, কাণের পার্থ ও ঘাড়ে জল দিলে স্বভাবের উগ্রতা ক্রমে কমিয়া 
যাইবে। মুসলমানগণ নমাজের পৃর্যে ষে এইক্ধপে অজ্কু করিয়া থাকেন, 
বোধ হয় মনকে প্রশান্ত করাই তাহার উদ্দেশ্য । 
পূর্বে যে আটু প্রকার ক্রোধজ দোষ বলা 'হইয়াছে তাহা হইতে 
সর্বদা আ্াপনাকে রক্ষা করিবেন। ক্রোধদমন , সম্বন্ধে কোন কোন 
বাক্তি বলিয়া থাকেন, ক্রোধ দূর করিলে চলিবে কেন? সংসারে ষে 
ক্রোধের প্রয়োজন, ক্রোধ দমন করিলে সংসার কি প্রকারে চলিবে? 
সংসারে ক্রোধ অপেক্ষা মুগতা দ্বারা! যে আধক ফললাভ হয় তাভা বোধ 
তয় তাহারা জানেন না। কোন একটি বালককে মন্দপথ হইতে স্থপথে 
আনিতে হইলে মুততা যেরূপ কার্যকর ভইবে ক্রোধ তেমন কার্যকর 
হইবে লা। শিক্ষক মাত্রেই এ সম্বন্ধে সাক্ষা দিতে পারেন। কঠোর 
শাসনে 'যদি কোন ফল হয়, মধুর শাসনে যে তাহা অপেক্ষা সহ গুণ 
অধিক ফল হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। আবার কোন বাকি 
ক্রোধান্থিত হইয়া তোমাকে আঘাত করিতে আসিলে তুমি যদি মু হও, 
দেখিবে তাহার ক্রোধ তোমার মুছুতার সম্মুখে পরাস্ত হয়া যাইবে। 


মৃদুনা দারুণং হন্তি মৃদুন! হন্ত)দারণং | 
নালাধাং মৃদুনা কিঞিশুল্মাতীব্রতরং মু ॥ 
মহাভারত । বন ২৮। ৩১ 


“মৃছতা দ্বার! কঠোর ও যৃছ উভয়কেই বশ করা যার, মুদুতার অসাধ্য 
কিছুই নাই ; অতএব মৃদ্ূতা কঠোরত1 অপেক্ষাও তীব্রতর 1 ম্থৃতরাং 


৯৬ . তক্তিযোগ। 


মুহতাকেই অবলম্বন কর! কর্তব্য। বথন দেখিতে পাও, মৃছৃতা দ্বারা 
ফল হইবে না, তখন সাধুদিগের ন্তায় ক্রোধ প্রকাশ করিবে । 
সাধোঃ গ্রকোপতস্যাপি মনে নায়াতি বিক্রুয়াং। 


নহি তাপয়িতুং শক্যং সাগরান্তস্ত পোল্কয়। ॥ 
| হিতোপদেশ । 


“সাধু ব্যক্তি প্রকোপিত হইলেও তাহার মন কখন বিরুত হয় না। 
সাগরের জল তৃণোক্কা! দ্বারা কথন উষ্ণ করা যায় ন11, সাধুগণ থে 
ক্রোধের ভাব গ্রপর্শন করেন তাহা ক্রোধ নহে, বাহিরে অন্তায়ের শাসনের 
জন্য ক্রোধের ভাপ মার, তদ্দার তীাহ্াদিগের মনে কোনরূপ বিকার 
উপস্থিত হয় না। 

প্রয়োজন হষ্টলে সাধুদিগের ন্যায় অবিক্ৃতমনে ক্রোধ প্রকাশ করিতে 
পার। ফৌপ ফোঁস করিতে পার, কখন দংশন করিবে না। এক 
দিবস দেবষি নারদ বীণ। বাজাইতে বাজাইতে বৈকুঠে চলিয়াছেন, 
পথে এক সর্পের সহিত সাক্ষাৎ হইল । সর্প তাহাকে বিনীতভাবে 
জিজ্ঞাসা করিল 'দেবধি মোক্ষের পন্ঠা কি?” দ্েবর্ষি বলিলেন “কাহাকে ও 
দংশন করিও না, মোক্ষ পাইবে । সর্প তাহার উপদেশ পাইয়া! নিতাস্ত 
প্রশান্তভাবে জীবন বাপন করিতে আবস্ত করিল। রাখালবালকগণ 
তাহার গায়ে ঢিল ছুড়িতে ছুঁড়িতে তাহাকে অস্থির করিয়া ভুলিল; 
সে আর মন্তকোনত্তোলন করে না। তাহাদিগের অত্যাচারে সমস্ত শরীর 
ক্ষতবিক্ষত হইয়া! গেল, তথাপি তাহাদিগের প্রতি বিন্দুমাত্র ক্রোধের ভাব 
প্রকাশ করিল না। গ্জতি কষ্টে কাল কাটাইতে লাগিল। ভেকের। 
পর্যন্ত তাহাকে উপহ্থাস করিতে লাগিল । দৈবাৎ নারদ খবি পুনরায় 
এক দিন সেই পথে চলিয়াছেন। সর্পকে-দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন 


লোক? ৯৭ 


“সর্প, কেমন আছ ?' সর্প উত্তর করিল, "আর ঠাকুর, তোষার উপদেশ 
লইয়া আমার যাহা হইয়াছে একবার শরীরের দিকে তাকাইন়। দেখ, 
রাখালবালক দিগের বস্ত্রণা্থ আমার প্রাণ ওঠাগত । ভেকের! পর্যাস্ত উপহাস 
করে। এ তাবে কিরূপে জীবন কাটাইব ? আমি ত মড়ার স্তায় পড়ির। 
'আছি, আর ইহার! আমাকে কষ্ট দিবা জন্ত ঘথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছে, 
এখন কি করি? নারদ, বলিলেন 'কেন? আমি ত তোমাকে ফৌসফৌস 
করিতে ছিট্ব্ধ করি নাই কেবল দংশন করিতেই নিষেধ করিয়াছি ।” 
সেই দিন অবধি সর্প পুনরায় ফৌসফৌস করিতে ইারস্ত করিল, ভয়ে 
সকল শক্ত দূর হইয়া গেল। পৃথিবীতে কোন কোন সময়ে এইরূপ 
ফৌসফোসের প্রয়োজন হইতে পারে, দংশনের প্রয়োজন হয় লা। 

আমরা যেন কখনও কাহাকেও দংশন না করি। ভগবানের কপাক় 
ঘেন আমর! হৃদয় হইতে ক্রোধ দূর ক্ষরিয়! দিতে সক্ষম হই। 


88 লোভ। 

(১) “আমার লোভের বিষয়টা কি? লোভ চরিতার্থ করিলে তাছার 
স্থখ থাকে কতক্ষণ ? এবং লোভের পরিণাম কি? এইকুপ চিন্তা করিলে 
লোভ কমিয়া যাইবে। ভোগের অস্থিরত্ব উপলব্ধি করিতে পাঁরিলেই লোত 
দুর হইবে।' 

অজ্ঞ নপ্রভবে। লোভে! ভূতানাং দৃশ্টাতে সদ 
অস্থিরন্ব্চ ভোগনাং দৃষ্ট! জ্ঞান্ধা নিবর্তৃতে ॥ 
.... মহাভারত । শান্তি। ১৬৩ । ২৯ 
কে ুরঘিঠিরকে বলিতেছেন, “লোভ অক্ঞানপ্রনৃত, ভোগের অস্থির 
দেখিলেই, বুৰিলেই লোত নিত্য হয়|, 


৯৮ - ভক্তিবোগ। 


সাধারণতঃ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্জ্িয়গুলির কোন সাক্ষাৎ 
ভোগ্য বন্ত অথব। ধন, মান, ও যশ লোভের রিষয় হইন্া থাকে | এ বিষক্- 
গুলি যে নিতান্ত অস্থির ও অকিঞ্চিতকির ধৈ কিঞ্চিংকাল শ্থিরভাবে চিন্তা 
করে, সেই বুঝিতে পারে। ইন্জ্রিরভোগ্য বিষন্ন গুলির ত কথাই নাই ) যশ, 
মান সন্ত্রম প্রভৃতিই বা কি এবং কদিন স্থায়ী। ইহাদদিগের অসারত্ব এবং 
অস্থায়িত্বপ্রকুষ্ট্ূপে বুঝিতে পারিয়াই বুদ্ধদেব চ্ছন্মককে বলিয়াছিলেন 
চ্ন্দক অনিত্যাঃ খন্বেতে কামা অগ্রবা! অশাস্বতা বিপার্লিণামধন্্দীণঃ 
্রক্রতাশ্চপল! গিরিনদীবেগতুল্যা অবস্তায়বিন্বদচিরস্থার়িন উল্লাপন! রিক্ত- 
ুষ্টিবদসারাঃ কদলীক্বন্ধবদৃদূর্বলাঃ আমভোজনবদ্ধেদনাত্মকাঃ শরদত্রনিভাঃ 
ক্ষণাতৃত্বা ন ভবন্তি অচিরস্থারিনো বিছাৎ ইব নভসি বিষভোজনমিব 
বিপরিণামহুঃখা মারুতলতেবাম্ুখদাঃ অভিলিখিতাবালবুদ্ধিভিরুদক বুদ্বুদো- 
পমাঃ ক্ষিপ্রং বিপরিণামধন্মাণঃ মায়ামরীচিসদৃশাঃ সংজ্ঞাবিপর্ধ্যাসমুখিতাঃ 
* মায়াসদৃশাশ্চিন্তবিপর্যযাসতিথফ্লিতাঃ স্বপ্নসদৃশাঃ দৃষ্টিবিপর্যযাসপরিগ্রহযোগে- 
নাষ্িকরাঃ সাগর ইব ছুঃখপূরাঃ লবশোদক ইব তৃষাকুলাঃ ''্পশিরোদ্দু- 
সপর্শনীয়া মহাপ্রপাতবৎ পরিবর্জিতাঃ পণ্ডিতৈঃ সভয়াঃ সরণাঃ দাদিনবাঃ 
সদোষ। ইতি জ্ঞাত্বা বিবর্জিতাঃ প্রাজ্রৈঃ বিগহিতা বিছবততিঃ জুগুপ্দিত। আর্োঃ 
বিবর্জিত বুধৈঃ পরিগৃহীতা৷ অবুধৈঃ নিষেবিত! বালৈঃ ॥ 
বিবর্জিতাঃ সর্পশির| বখ৷ বুধৈবিগছিত! নীড়ঘটা বখাইওচিঃ। 
বিনাশকাঃ সর্ববস্ৎন্ত চছন্দক জ্ঞাত্বা ছি কামান বিজায়তে রতিঃ ॥ 
| ললিতবিত্তর | ১৫ । 
হে চ্ছেবক, এই যে ভোগা বিষয়গুলি ইহায়া সদস্যই অফ্রব, অনিতা ; 
ইহার্িগের পরিণতি নিতান্তই হ:খজনক $ ইহার! ক্ষণস্থায়ী) চপল; 
গিরিনদীর ভ্তার বেগে ছুটির! যাইতেছে? শিশিরবিন্দয় ভায় অচিবস্থারী ; 





লাভ! নন 


গভীর শোকের উৎপাঁদয়িতা ) একজন হস্তের ভিতরে কিছু না লইয়া মুষ্টি- . 
বন্ধ করিয়াছে দেখিলে বোধ হয় যেন মুষ্টির ভিতরে কি পদার্থ ই আছে, 
* কিন্তু মুষ্টি খুলিলেই দেখি:আহ1!” সব ফীকি তেমনি ফাঁকি ) কদলীবৃক্ষের 
স্বন্ধের স্যার ছূর্ধল; কাচা দ্রব্য আহারের স্তায় বেদনাদায়ক ; শরৎকালের 
মেঘের স্তায় এই আছে এই নাই; আকাশে বিদ্যুতের স্তায় চঞ্চল, বিষ- 
ভোজনেত স্থায় "ছ:খে ইছাদিগের পরিণতি ; মালুলতার স্তায় অন্ুথদা ) 
» বালকের অক্রিত চিত্রের স্তায় অসার) জলবুদবুদোপম, অতি অল্প সময়ের 
মধ্যেই নাশ হইয়! বায়? মায়্ামরীচি সদৃশ ; জ্ঞানের বিপর্যয় হইতে উৎপ্ 
হয় ;. মায়াসদৃশ চিত্তবিভ্রম উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়? স্বপ্নস€ৃশ-_জ্ঞানচচ্ষুর 
বিপর্যায়হেতু লোকে ইছাদিগের অন্থুসরণ করিয়! থাকে ; ইহারা সাগরের 
যায় ছঃখতরঙ্গপূর্ণ ; লবগান্ুর ন্তায় ভূষণাবর্ধাক--ধত ভোগ করিবে ততই 
লালসার বৃদ্ধি হইবে ; মর্পশিরের ন্তার ছুঃখস্পর্শনীয় ; ভীবণ জলপ্রপাতের 
ন্যায় পঙ্ডিতগণ কর্তৃক পরিবর্জিত ; তর, বিষাদ, অভিমান ও দোষ পরিপূর্ণ 
বলিয়। প্রান্তগণ কর্তৃক বিবর্জিত, বিদ্বানগণ কর্তৃক বিগঞ্িত, আর্ধ্যগণ 
“কক জুগুন্িত, বুধগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, মূর্খ কর্তৃক পরিগৃহীত, বালবুদ্ধি 
বাক্তি দ্বারা পরিষেবিত। সর্পমন্তকের স্যার বুধগণ কর্তৃক বিবর্জিত, মৃত্র- 
ভাগের স্ায় বিগহিত, হে চ্ছন্দক, সর্বস্থথের বিনাশক জানিয়া কামের 
বিষয়ত্$লিতে ( আমার ) রতি জন্মে ন!। 

“বুদ্ধদেব যে বিষয়গুলিকে এইরূপ জঘন্ত ও সর্বনাশক বলিয়া বর্ণন 
করিলেন, তাহাদিগকে সন্তোগ করিলেই ব! তাহার স্থুখ থাকে কতক্ষণ ? 
মহাকবি ভারৰি বলিতেছেন _. 

শব হুখসংবিতিঃ প্রণীয়াধুনাতনী। 
| ইতি শ্বপ্পোপমান্ধত্থা কামাম্মাগাস্তদঙ্গতাং ॥ 
কিরাতার্দদুনীয়দ্‌। ১১। ৩৪। 


১০, ' ভক্িযোগ। 


“আজ যে সুখ অনুভব করিতেছ, কাল আর তাহার অনুভূতি কোথায়? 
মাত্র স্মরণ টুকু অবশিষ্ট থাকিবে । ইহা দেখিয়া কামের বিষয়গুলিকে 
স্বপ্রবৎ জানিয়া কখন তাহাদিগের 'অধীন হইবে না1”, 

আর সেই যে ক্ষণস্থায়ী স্থখ ইহাই ব1কি প্রকারের স্থুথ! আপাতষধুর 
হইলেও পরিণামে যে এ সুখ বিষদয়। 

লোভের বিষয়গুলি সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিতেছেন বষনোজনম্িব বিপরি- 
ণামছুঃ খাঠ-_বিষ ভোজনের ন্তায় হঃখে ইহাদিগের পরিণতি? | 


শ্রদ্ধেয় বিপ্রলন্কারঃ প্রিয় বিপ্রিয়কারিণঃ ॥ 
স্বতুস্তাজাস্তাজন্তোহপি কামাঃ কষ্টা হি শত্রবঃ ॥ 
কিরাতাজ্জুনীয়ম। ১১। ৩৫ । 
“কামের বিষয়গুলি আপাততঃ তাহাদদিগের প্রলোভনে বিশ্বাস জন্মায় 
বটে, কিন্ত অবশেষে নিতান্ত প্রতারণা করিয়া থাকে; আপাততঃ প্রীতি 
উৎপাদন করে বটে, কিন্তু পরিণামে নিতান্ত অনিষ্টকারক হুইয়! দাড়ায়; 
এগু'ল ছাড়িতেছে ছাঁড়িতেছে মনে করিলেও ষেন কিছুতেই ছাড়ান যায় 
না, ইহারা ঘোর শক্র 1, 
আমাদিগের দেশে কথায় বলে “লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু” একটু 
চিন্তা করিলেই ইহ? যে কি গভীর সত্য তাহা প্রতীয়মান হইবে । 
লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাত কামঃ প্রজায়তে ). 
 লোভাম্মোহশ্চ নাশশ্চ লোভঃ পাপস্থ কারণম্‌ ॥ 
হিতোপদেশ। 
“লোভ হইতে ক্রোধের উদয় হয়, লোভ হইতে কাম জন্মে, লোভ 
হইতে মোহ ও বিনাশ উপস্থিত হয়; লোভই পাপের কারণ।” লোভ 
চরিতার্থ করিতে কোন ব্যাঘাত হইলেই ক্রোধের উৎপত্তি হুয়, লোভ 
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হইলেই যে বিষয়ে লোভ হইয়াছে তাহার প্রতি মনের প্রধল টান হয়, 
সেই টানে মানুষকে একেবারে মৌহান্ধ করিয়া ফেলে, কি প্রকারে সেই : 
বিষয় আয়ত্ত করিব ইহা! ভাবিজ্ভে ভাবিতে আর সদসৎ জ্ঞান থাকে না; 
তাহা না থাকিলেই নাশের কাঁরণ উপস্থিত হয় । ধূনলোভ মানলোভ কি 
যশলোভ মানুষকে এমনই আত্মহারা করিয়। ফেলে যে তাহাতে তাহার 
বুদ্ধি বিচলিত হয় এবং নে নানা অসছুপায় অবলম্বন ক্রিয়া তাহার লৌ5 
পরিতৃপ্ত করিবার জন্ত*চেষ্টিত হয় । 


লোভঃ প্রজ্জানমাহস্তি প্রজ্ঞ। হস্তি হতী! হিয়ং। 
হীর্হতা বাধতে ধন্মং ধণ্রো হস্তি হতঃ শ্রিয়ং ॥ 
মঙাভারত । উদ্মোগ । ৮১। ১৮। 
“লোভ প্রজ্ঞাকে নই করে, গ্রন্তা নষ্ট হইলে হী (লজ্জা) নষ্ট হয়, 
ক্রী নষ্ট হইলে ধন্ম নষ্ট হয়, ধর্ম নষ্ট হইলে শ্রী-যাহ! কিছু শুভ -সমন্তই 
নষ্ট হয়।” 


লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভৈ। জনয়তে তৃষ1ং। 
তৃষ্ণর্তে। হুঃখমাপ্সেতি পরত্রেহ চ মানবঃ ॥ 
 কিতোপদেশ । 
» "লোভের স্বারা বুদ্ধি বিচলিত হয়, লোভে তৃষ্ণা জন্মে, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি 
ইহলোক ও পরলোক উন্তয় লোকেই দুঃখ প্রাণ্ড হয়।” 
যদি বুঝিতাম আমার লোভের বিষয় হস্তগত হইলেই লোভের নিরুন্তি 
হইবে তাহ] হইলেও না হয় লোকে চরিতার্থ করিতে উদ্চোগী হইতাম । 
এযে দেখিতে পাই--প্রত্যেফের জীবনেই দেখিতে পাই-ব্ই ভোগ 
দ্বারা লোভ দূর কল্পিতে চাই ততই লোভানিকে ইন্ধন দেওয়! হয়। বাজ! 
যযাতি বৃদ্ধ প্রাণ্ড হা মনে করিলেন পুনরায় যৌবন আনিতে পালে 


১০৫ ॥ ভক্তিঘোগ। 

ভোগ দ্বার লোভের নিবৃত্তি করিতে পারিষেন। তাহার পুজরদিগের 
নিকটে যৌবন প্রার্থনা করিলেন । পুরু তাহার যৌবন অর্পন করিলেন। 
সেই যৌবন লইয়া এক দিন নয়, ছুই দিক নয়, সহম্র বৎসর নান! বিষয়ে , 
নানা প্রকারে লোভ চরিতার্থ করিতে লাগিলেন, অবশেষে, দেখিলেন 
এ লোভের শেষ নাই। সহম্রবৎসরাস্তে পুত্রকে আহ্বান করিয়া 
বলিলেন *-_ 


যথাকামং যখোৎসাহং যথাকালমরিন্দমম ৷ 

সেবিতা বিষয়াঃ পুঞ্ম যৌবনেন ময়! তব ॥ 

নজাতু কামঃ কামানামুপতোগেনু শাম্যতি। 

হবিষ! কৃষ্ণবর্থৰ ভূয়. এবাভিবদ্ধতে ॥ 

যু পৃথিব্যাং ব্রীহিষবং হিরণাং পশবঃ জ্িয়ঃ। 

একন্তাপি ন পর্য্যাপ্তং তন্মাতৃষণাং পরিত্যজে্ ॥ . 

যাছুস্তযজ। তুর্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।. 

যোহসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃফ্ণাং ত্যজতঃ স্থখং । 

পূর্ণং ব্ষসহুত্রং মে বিষয়াসক্তচেতসঃ। 

তথাপ্যনুর্দিনং তৃষ্। মমৈতেঘতিজায়তে ॥ 

তল্মাদেনামহং ত্র] ব্রচ্মণ্যাধায় মানসং। 

নিঘন্দে। নির্মমে! তৃত্বা চরিষ্যামি হৃগৈঃ সহ ॥ 
মহাভারত । আদি। ৮৫। ১১--১৬। 


“ছে অরিন্দম পুক্ত, যখন মনে যেরূপ অভিরুচি হইয়াছে কিংব। যেরূপ 
উৎসাহ হইয়াছে, যে সময়ে যেরূপ বিষয় ভোগ করা যাইতে পারে, 
তোষার যৌবন লইয়। সেইরূপ বিষয়ই ভোগ ফরিয়াছি। কাঁষভোগ, 
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দ্বারা যখন কামের নিবৃত্তি হয় না, বরং অগ্নি যেমন ত্বতাছতি পাইলে 
আরও প্রজলিত হয়। কামও সেইরূপ ভোগ ছার! বৃদ্ধি প্রা হয়।, 
পৃথিবীতে যত ধান্ত, বব, স্বর্ণ, পণ্ড ও স্ত্রী আছে, তাহা! সমস্ত একত্র 
করিলেও মান একটি ব্যক্তিরও তৃষ্ণা মিটে না, অতএব তৃষ্চা পরিত্যাগ 
করিবে। হুর্মতিগণ যাহা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, শরীর সম্পূর্ণ জীর্ণ 
হুইয়। গেলেও যাহা কখন জীর্ণ হয় না, সেই যে প্রাণাস্তিকমহারোগ তৃষ্ণা 
তাহাকে ধিনি ত্যাগ, করিতে পারেন তিনিই প্ররুত ্বর্থী। আজ পূর্ণ 
সহত্র বসরূ বিষয়াসক্তচিত হুইয় রহিয়াছি, তথাপি দ্রিন দিন এই লোভের 
বিষয় গুলিতে তৃষ্ণা! জন্সিতেছে। স্থতরাং এই তৃষ্গাকে ত্যাগ করিয়। 
ব্রদ্দেতে মন স্থির রাখিন্া স্ুথছঃখের অতীত ও উজার হ্ইয়। 
মুগদিগের সহিত বিচরণ করিব” 
তৃষ্চার-স্যায় এমন রোগ আর নাই । যাহার ক্রমাগত লোভের বৃদ্ধি 
তাহার মনে শাস্তি কোথায়? লোভ শূন্য হুইয়! বিষয় ভোগ করিলে তবে 
শাস্তি) নতুবা! শাস্তির আশ! নাই। 
,* আপুর্যামাণমচল প্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি বন্ধু । 
তদ্বশড কাম। বং প্রবিশস্তি সর্বেব স শান্তিমাপ্রোতি ন কামকামী ॥ 
. ভগব্শীতা ॥ ২। ৭*। 
“যেমন চারিধিকের নদ নদী হইতে ক্রমাগত জল 'আসিয়! সমুড্রে 
পাড়তেছে অথচ তাহাতে সমুদ্রের বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস নাই, সেইন্প যিনি 
কামনার বিষয় উপভোগ করিতেছেন অথচ বিশ্দুযাত্র কাম দ্বারা বিচলিত 
হইতেছেন না, তিনিই শাস্তি লাভ করিয়। থাকেন) ভোগকামশীল ব্যক্তি 
কখন শান্তি লাত করিতে পারে ন11% 
(২) যেদিকে লোভের উৎপত্তি হইবে সেই দিক হইতেই ষনকে 
দুরে লইয়া! বাইবে। 
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বঙতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং | 

ততস্ততো নিষমৈ তদাত্ন্েব বশং নয়েশ ॥ 
ভগবাগীতা । ৬। ২৬1 
ভগবান্‌ অঙ্জুনকে বলিতেছেন--ণযেদিকে চঞ্চল, অস্থির মন ধাবিত 
হইবে সেই দিক হইতেই ইভাফে সংবত করিরা! স্বীয় বশে আনয়ন করিবে ।” 
ইহ]! অপেক্ষা আর লোভদমনের উতৎকৃষ্টতর উপায় নাই। যখনই কোন 
একটা বৈষয়িক পদার্থের জন্য মন বিশেষ চঞ্চল হইবে তখনই তদভিমুখে 
তাহাকে ধাবিত হইজত ন! দিলে, তাহার আকাকঙ্ষা চরিতার্থ 'ন! করিলে 
লোভ অনেক কমিরা যার । কোন থাস্ঘ দ্রব্য কি কোন পরিধেয় বস্ত্র, 
কি অন্ত কোন পদার্থ যাহা পাইবার জন্য মন বিশেষভাবে বাকুল হন 
তাহা আহরণ করিবে না, তাহা হইলেই লোভ পরাস্ত হুইয়! যাইবে। 
কোন দ্রব্য সাধারণ নিয়মে রাখিতে হয় তই রাখি, কি কোন পরিধেয় বন্ত 
ভদ্রসমাজে পরিতে হয় বলিয়া পরি এইবূপ ভাবে কোন দ্রব্য উপভোগ 
করায় দোষ হইবার সম্ভাবনা কম, কিন্ত কোন দ্রবা দেখিয়। তাঙো রাখিতে 
কি কোন ফ্যাসনের বস্ত্র পরিতে মন বিচলিত হইয়াছে জানিতে পারিলে 
তত্ক্ষণাৎ মনকে শাসন কর প্রয়োজন । আজ আমার বাজী দেখিবার 
বড় সাধ হইয়াছে তবে কখনই দেখিব না; আজ আমার কোন সুমিষ্ট 
দ্রব্য আহার করিতে সাধ হইয়াছে তবে আজ কখনই তাহা আহার করির 
না। বশ, মান প্রভৃতি সম্বন্ধেও যখন হৃদয়ে কোন প্রকারের কণ্য়ন 

উপস্থিত হইবে, কখনও সেই কণু,য্নকে প্রশ্রর দিবে না। 

: যোগবাশিষ্টে বশিষ্ট রামচন্্রকে উপদেশ দিতৈছেন £-_ 
মনাগড়াদিতৈবেচ্ছ। চ্ছেত্তব্যানর্থকারিণী। 
অসংবেদনশস্ক্েণ বিষস্যেবাঞ্চুরাবলী ॥ 

যোগবাশিষ্ঠ | নির্বাণ । পূর্ববার্ধ। ১২৬। ৮৮। 


গলাকা 1. ই 


“বিন্দর্মাত অনর্থকারিমী ইচ্ছা মলে উদিত হইবো, অমলি যেমন বিষবৃক্ষের 
অন্কুর উৎপয় হওয়। মাত্র ছেদন কর! কর্থবা তেমনই ভাবে অনন্থুভূতিন্নপ- 
অস্ত্র দ্বারা উহাকে ছেদন কক্সিবে।' অর্থাৎ সেই ইচ্ছাকে সম্পন্ন হইতে না 
দিয়া, বিনষ্ট করিয়া! ফেলিবে। 

প্রত্যাহারবড়িশেনেচ্ছামতস্থীং নিষচ্ছ্ত । 
যোগবাশিষ্ঠ । নির্ব্বাণ। পূর্ববার্ধ । ১২৩। ৯০। 


প্রত্যাহার বড়িশের হবার] ইচ্ছা মতস্তাকে দমন করিবে ।? 
ধখন যে দিকে ইচ্ছা ধাবিত হইবে, সেই দিক হইতে তাহাকে টানিয়া 
ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ও 
যাহাতে আরুষ্ট হইবে তাহা! হইতে যত দূরে থাকিতে পার, ততই ভাগ। 
যাহা হস্তগত হয় নাই তাহা অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিবে না, আর 
যাহা হস্তগত হইয়াছে তাহার আকর্ষণ অনুভব করিলেই, তাহা হইতে দূরে 
থাকিতে ঘত্ববান্‌ হইবে। প্রলোভনের বিষয় হইতে যত দূরে থাকিতে 
পারিবে ষ্ফচতই উপকার । এক কৃপণ প্রতোক দিন তিন চারি বার তাহার 
মৃত্তিকাপ্রোথিত ধনরাশি দেখিত, আর আনন্দে উল্লপ্ষন করিত। এমনি 
তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, যে দিন কোন কারণবশতঃ তাহ! দেখিবার 
অবকাশ হইত না, সেই দিন ছট্ফটু করিত। বাসন/নলে আহুতি দিবার 
«জন্য কত ষে মন্দ উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার সংখ্য। ছিল না। কোন 
সময়ে নিতান্ত প্রয়োজনে তাহার অন্যত্র ধাইতে হইয়াছিল। বন্ধ্গণ 
ইতিমধ্যে তাহার সমস্ত ধনভাগার অপসারিত করিল। কৃপণ বাড়ী আলিয়া 
দেখে একটি কপর্দকণ্ড নাই । তখন তাহার মনের ভাব যে কি হইস্মাছিল, 
সহজেই বুঝিতে পারেন । শিরে করাধাত করির! উচ্চৈংশ্বরে ক্রন্দন 
করিতে লাগিল। বন্ধুগণ এই সময়ে খাসিয়া! তাহার গৃহসামগ্রী যাহ। কিছু 
ছিল, সমস্ত বলপূর্বাক লইয়া গেল। অবশেষে তাহার পরিধেয় বশরখানি 


১৪৬ £ « ভাঁকিনেগি। 


পর্যাস্ত কাড়িয়া লইল। কাদিতে কাদিতে হঠাৎ কপুণের নির্বেদ উপস্থিত 
হইল । "যাহা গিক্লাছে ভালই হইয়াছে, ধনভাগ্ডার ও অপরাপর বস্তগুলি 
যদি আমার হইত তবে আমার থাকিত। «আমার কি? আমার ধাহা 
তাহা! ত আমার সঙ্গে চিরকাল থাকিবে । আমার মৃত্যুসময়ে ত কিছুতেই 
আমার ধনন্তপ এবং গৃহসঙ্জ। আমার সঙ্গে যাইত না। লাভের মধ্যে 
প্রলুব্ধ হইয়া গ্রাণটি এই বিষয় গুলিতে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে ; মৃত্যাুসময়ে এত 
ভালবাসার পদার্থ কিছুই সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব ন! “বলিয়া অশেষ হন 
ভোগ করিতে হইবে এবং ইহার্দিগের প্রেমে মজিয়! নিতাধন যাহা 
চিরদিনের সঙ্গী, তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি। হায় হায়, আমার কি 
হইবে ঃ আমার কি হইবে? এইরূপ চিস্তা করিতে করিতে তাহার 
হৃদয় বৈরাগালোকে আলোকিত হুইয়৷ গেল। আর তাহাকে পায় কে? 
সেই দিন হইতে সমস্ত বন্ধন কাটিয়। প্রফুল্লচিত্তে বৈরাগ্যের জয় ঘোষণ! 
করিতে লাগিল। বন্ধুগণ তাহাকে তাহার আদরের ধন ও অন্তান্য পদার্থ 
গুলি প্রত্যর্পণ করিতে লাগিল, আর সে তাহ গ্রহণ করিল না| ।« বন্ধুগণ 
প্রলোভনের 'বিষয় গুলি তাহার নিকট হইতে অন্তর করিয়াছিল বলির়। 
তাহার এই উপকার হুইল, নতুব! লালসাবর্তে যে ভূবিয়াছিল, সেই ডুবিয়া- 
ছিল, আর উঠিতে হইত না। 
লোভের বিষয় হস্তে সর্বদা] দূরে থাকিবে । তাই বলিয়া যে সংসারে, 

কারধ্য করিবে না তাহ! নহে। সংসারে থাকিতে হইলে অনেক সময়ে 
কর্তব্যান্থরোধে এমন কার্য করিতে হয়, যাহার সঙ্গে সঙ্গে ধন, মান কি 
শের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিংবা অন্ত ভোগের বিষয় সন্দুথে উপস্থিত হয়। 
জগতকর্তার আদেশে কর্তব্য করিতেই হইবে ! আমি তাহার দাস, তাহার 
কার্য করিব; বশ চাই না, মান চাই না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন চাই 
নাঃ তবে বশ হইলে, মান হইলে কি অতিরিক্ত ধনাগম হইলে আমি কি 


লোঙ। * ও ) ১*৭ 


করিব? হে ভগবন্‌, আমি যেন স্ফীত না হই, আবন্ধ না হই, আমার 
হৃদয়ে যেন কোন বিকার উপস্থিত না হয়। এইকপ ভাব মনে রাখিয়া 
লোভের বিষয় সম্বন্ধে উদাসীয় হইয়া,নিজের উর্নতি ও পরিবারের উয়তি ও 
পৃথিবীর উন্নতিসাধন করিতে সযত্ব হইবে। 

(৩) পৃথিবীতে আমরা কতকগুলি কল্পিত অভাব স্যপ্টি করিয়া লোভের 
আয়তন এত বৃদ্ধি করিয়াছি । একবার স্থিরভাবে যদি চিন্তা করি “আমার 
কিনা হইলে চক্ষে না? আমার কি কি বিষয়ের বাস্তবিকই প্রয়োজন 
আছে ? তাহা হইলেই দেখিতে পাই কত অল্প বিশ্য়ের প্রকৃত প্রশ্মোজন | 
চারিদিকে লোভের জাল আমরা যেরূপ ভাবে ফাদিয়! বসি তাহাতে 
আমাদিগের অভাব কত কম একবার মনে করিলে অবাক্‌ হইতে হয়। 
তোমার কি ভাই, চর্ব্বা, চোষ্য, লেহা, পেয় নানাবিধ স্থুগ্কাছ খাস্ত না 
হইলে চলে না? এঁষে কুষক, সে ত তোমা অপেক্ষ। বলশালী কম 
নছে? তোমার কি ভাই হঞ্চফেননিভশবা। ও গেটের মশারি ন। হইলে 
নিদ্রা হয় না? প্র যে ফকির, তোমা অপেক্ষা উহার হৃদয়ে শাস্তি ত 
অধিক দেখিতে পাই, এ ব্যক্তি ত বৃক্ষমূলে মৃত্তিকাশয্যায় তোম। অপেক্ষা 
সহঅগুণ স্থুথে নিদ্রা যাইতেছে । তোমার দ্বিতল ভ্রিতল গৃহ ন! হইলে 
উপযুক্ত বাসস্থান হয় না; কত গৃহস্থ যে দেখিলাম যাহাদিগের চরণধূলি 
গ্রহণ করিবার তুমি যোগা নও, তাহার। সামান্ত পর্ণকুটারে গ্র্গের হাসিতে 
কুটার আলোকিত করিয়া! পরম আনন্দে বাস করিভেছেন। হয় ত বাঁিবে 
“আমি বড় লোক, আমার অভ্যাস এই, আমি কি প্রকারে এ অভ্যাস 
ছাড়িব? হে অভ্যাসের দাস, ভর্তৃহরি তোম। অপেক্ষ! রাজনুখ কি কম 
ভোগ করিয়াছিলেন? তিনি কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর $-- 

ভূঃপর্য্যঙ্কে। নিজডুজ রত! কন্দুকঃ খং বিতানং । 
দীপশ্চন্দ্র বিরতিবনিতালকসঙ্গ প্রমে।দঃ। 


টা তদ্িহ্যোথ। 


দিক্কান্তাভিঃ পবনচমরৈরীজ্যমানঃ সমস্ত | 
ভিক্ষু শেতে নৃপ ইব ভূৰি ত্যক্তসর্ববস্পহোহপি ॥ 
| বৈরাগাশতক। 
দেখ, ভিক্ষু সমস্ত স্পৃহা! ত্যাগ করিয়া রাজার স্যায় শয়ন করিয়াছেন-_ 
মৃত্তিকা তাহার পর্যযস্কের কার্ধ্য করিতেছে, নিজের হস্ত উপাধান হইয়াছে, 
আকাশ চন্দ্রাতপের শ্যার মস্তকোপরি বিস্তুত রহিয়াছে, চন্দ্র প্রদীপের স্ায় 
আলো! প্রদান করিতেছ, সংমারে অনাসঞ্চি বনিতার স্টার তাহার সঙ্গিনী 
হইয়াছে, পবনরূপ চামরের দ্বারা দশদিক তাহার শরীরে ব্যজন করিতেছে।' 
এই ব্যক্তি ত মুক্তিকায় শয়ন করিয়! রাজার ন্ায় সুখ ভোগ করিতেছে, 
আর তুমি কেন 'এ বস্তটা না হইলে চলে না,  বস্তটী না হইলে বাচি 
কই? এইবপ প্রলাপ বকিতে বকিতে উন্মাদের ম্যায় ইতস্ততঃ ধাবিত 
হইতেছ ? মহাজনগণ বলিবেন £-- 
স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্তে | 
অস্য দগ্ধ দরস্য।র্ধে কঃ কুর্ধ্যাৎ পাতকং মহণ ॥ 
হিতোপদেশ । 
“বনজাত শাক গ্রভৃতি দ্বারাই যখন ক্ষুত্নিবৃত্তি হয়, তখন এই দগ্ধ 
(পোড়া) উদরের জন্ত কে মহাপাতক করিবে ? | 
আর তোমার 'ছাগ, মেষ, মহ্ষি প্রভৃতি বধ ন| করিলে আহারের 
বাবস্থা ছয় না। তোমার ফি বনজাত শাক, ফলমূল নিরামিষ আহার 
করিয়া উদর পুর্ণ হয় না? তাহা! অবশ্যই হয়; তবে কি না তুমি কতক- 
গুলি কল্লিত অভাব হৃষ্টি করিয়া 'ইহা না হইলে হইবে না, উহা! না! হইলে 
হইবে না” এইরূপ চীৎকার করিতেছ। মার বিলাসলিগ্সাটি ত্যাগ করিয়! 
অনায়াসূলভ। স্বাস্থাজনক খাস্ত আহার, স্বাস্থাকর শব্যায় শয়ন, স্বাস্থাপূর্ণগৃহে 
বমতি করিলে নেখিতব লোভ কত সম্কুচিত হইবে । মন, প্রাণ, শরীর সুস্থ 


ঙোছ। ১৬৯ 


বাখিবার জন্ত, কি সংসারে ক্ষার্ধা দ্দূচাক্ুরূপে অম্পল্ন করিবার জঙ্ত 
আমাদিগের যে যে বিষয়ের গ্রয়াজন তাহা! অতি সামান্ত, তাহ! নংগ্রহ 
করিতে লোত বিশেষ প্রশ্ুয পায় না । 
তোমার করিত অভাঁৰ তোমার সর্বনাশের মূল। যে বিষয়গুলির 
অভাব বোধ করিয়া তুমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছ, জিজ্ঞাসা করি, সে গুলিই 
বা তুমি ভোগ করিবে কদিন? প্রকৃতপক্ষে 
*৮$090 7515 080 110015 17616 06108/ 
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এই মর্ত্যতূমিতে মান্থুষের অভাব অতি কম এবং সেই অভাবও.অধিক 
দিনের জন্ত নহে।” এই সতাটি মনে রাখিয়া “এ চাই, ও চাই, তা চাই' 
এইরূপ কেবল চাই চাই করিও না। অতি অল্পতেই সন্ত হইও। 
সস্ভোধামৃততৃপ্তানাং যু স্খং শাস্তচেতসাম্‌। 


কুতন্তদ্ধনলুক্ধ।নামিঙশ্চেতশ্চ ধাবতাম্‌ & 


ক হিতোপদেশ। 
সম্তোষামুততৃপ্ত শাস্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের যে সুখ, ধনলুন্ধ ও “ইহা চাই, উহ 
চাই” বলির যাহারা! ইতস্ততঃ ধাবিত তাহাদিগের সে সখ কোথায়? 


মোহ। 


সকল পাপ্রের মূল মোহ । মোহ এবং অজ্ঞান একই। মোহ্ধাডার 

নাম অবিদ্ভাও তাহার নাম। মোহ বলিতে অনাত্বায় আম্থবুদ্ধি বুঝায়। 
ইহা ছারা নষ্ুচিত হইয়া যাহা অস্থারী, অঞচব, কষ্ট, তাপ ও শোকের 
*উপাদান, তাহাকে স্থায়ী, ফব, পরমানন্দের নিদান মনে করি, এবং যাহা 
কখন জামার নয়, যাহার প্রতি পাবার কিছুই অধিকার নাই তাহাকে 


১১৬ “তক্তিযোগ | 


আমার আমার, বলিয়! তাহার অভাবে অস্থির হই! পড়ি। এদেহ কি. 
আমান ? যদি আমার হইত তাহা হইলে কি ইহার একটা শুভ্র কেশ কৃ 
করিবার আমার অধিকার থাকিত না? এই গৃহ কি আমার? যদি 
আমার হইত.তাহা হইলে আমিই কেন চিরদিন ইহাতে বাস করিতে পারি 
না? আমার ত কিছুই না, আমার বাড়ীর গ্রাজণের একটি ধূলিকণাও 
আমার নয়, অথচ দিবারাত্র ক্রমাগত চারিদিকে যাহা দেখি তাহাই যেন 
আমার, এইরূপ মনে উদক্স হইতেছে । আমার পিতাও আমার নন, 
আমার মাতাও আমার হন, আমার স্ত্রীও আমার নন, আমার পুক্রও 
আমার নন, অথচ প্রাণের মধ্যে সর্বদা কে যেন "আমার আমার' বলিয়া 
ধ্বনি করিতেছে । যে এই ভ্রম জন্মাইয়৷ দিতেছে তাহারই নাম মোহ। 
মম পিতা মম মাতা মনেয়ং গৃহিণী গৃহং । 
এবন্িধং মমন্বং যহ স মোহ ইতি কান্তিতঃ ॥ 

| পদ্মপুরাণ। 

“আমার পিতা, আমার মাতা, আমার গৃছ্লী, আমার গৃহ, এইদপ যে 
“আমার, আমার” জ্ঞান ইহারই নাম মোহ ।» 

মোহ সকল পাপের উতৎপাদগ়িতা। মোহ না থাকিলে অসার অনিত্য 
বিষয়ে কাহারও লোভ হইত না, এই পৃথিবীর ধন মান লইয়। কাহারও 
গর্ব হইত না, পরগ্রকাতরতা প্রভৃতি দোষ আমাদিগের জীবন জর্জরিত 
করিতে পারিত না, কাম অতি জঘন্ত অতি বিগঠিত পিশাচের রজভূমিকে 
সবর্পরঙ্গে রঞ্জিত করিতে পারিত না। সমঘ্য পাঁপই এই মোহ অর্থাৎ 
অক্ঞান হইতে জন্মগ্রহণ করে। 

(১) অন্ঞানকে নাশ কৰিতে জ্ঞানই বঙ্গান্ত। জ্ঞান জগ্মিলে অজ্ঞান, 
আঁপন! হইডেই দূর হইয়। যায়। হুর্য্যোদয়ে দন্ধকারকে বলিয়া দিতে 
হয় াঁ দ্ভূমি এখন চলিয়। যাও ।”. অন্ধকার আপন হইতেই বিদায় লয় ॥ 


মোঁই 1 ১১১ 


জ্ঞানহর্যের উদয় হইলে মোহান্বকার আপনা হইতেই বিদায় লয় জ্ঞান 
উপার্জন করিতে তব্চিস্তা ও শান্ত্রালোচনা আবশ্ক। আমি কি? 
আমার কি? বন্ধনক্ি? «মাক্ষ কি? এইরূপ বিষয় লইয়া যত বিচার 
করিবে ততই মোহ দূর হইয়! বাইবে । “আমার শরীর আমি নহি, যাহাতে 
আমি বন্ধ হুইয়!রহিয়াছি ইহ! মায়ামা্র” এইরূপ তত্বালোচনায় যত অগ্রপর 
হইবে ততই মোহ বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। 


কুশোহতিতুঃখী বন্ধোহহং হস্তপদাদি মানহং 
ইতি ভাবান্ুরূপেণ ব্যবহারেণ বধ্যতে ॥ 
নাহং ছৃঃখী নং মে দেহে বন্ধঃ কল্মাম্ময়ি স্িতঃ | 
ইতি ভাবান্গুরূপেণ ব্যবহারেণ মুচাতে ॥ . 
নাহং মাংসং নচাশ্বীনি দেহাদহ্যঃ পরোহাহং | 
ইতি নিশ্চয়বানন্তঃক্ষীণ! বিষ্তো। বিমুচাতে ॥ 
খকলিতৈবমবিছ্োয়মনাত্থ্ন্তাত্বভাবনাৎ। 
প্ুরুষেপাপ্রবুদ্ধেন ন প্রবুদ্ধেন রাঘব ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ | উৎপত্তি । ১১৪ ।-২৯--৮৩১, ৩৪ । 


*  মহ্ধি বশিষ্ঠ প্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন £--"আমি কশ, আমি অতি 
দুঃখী, আমি বন্ধ, আমি হন্তপদাদিমান্‌ জীব, এই ্াবের অন্থরূপ বাবহার 
দ্বার! মনুষ্য মোহপাপে বন্ধ হয়। “আমি ছুঃখী নহি, আমার বন্ধন হইবে 
কিরূপে ?” এই ভাবের অনুরূপ ব্যবছার দ্বারা মনুষ্য মোহপাশ হইতে যুদ্ 
হয়। “আমি মাংস নহি, আমি অস্থি নহি, আমি দেহ হইতে ভিন্ন, আহি 
ব্সাত্বা”, এইরূপ নিশ্চয় বোধ দ্বার বাহার অন্তর হইতে অবিষ্ধ! ক্ষন 
পাইয়াছে, 'তিনি'মুক্ত হইয়া থাকেন । হে রাত্বব, অনাস্থ বস্তুতে আত্ম- 


৩১২ তঞ্জিযোগ । 
ভাবন! দ্বারা অজ্ঞান বাক্কি খবিগ্তার কল্পনা করিয়া থাকে, জ্ঞানিগণ তাহ 
করেন না। 
শঙ্ষরাচার্যা বলিতেছেন £-- 
কা তব কান্ত! কম্তে পুজ্ঃ সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ। 
বন্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ তত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রেতঃ ॥ 
ৰ ৃ মোহমুদগর | 
“কে তোমার স্ত্রী? কে তোমার পুত্র? এই সংসার অতীব বিচিত্র । 
ভুমি কার ? কোথ৷ হইতে আলিয়াছ ? হে ভ্রাত: এই তত্ব চিন্তা কর” 
এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞানের উদয় হইলে আর মোহ থাকিতে 
পারে না। মোহ দূর হইলে পরুমানন্দের নিবাস ব্রহ্গনিষ্ঠার উৎপত্তি হয়। 
মহর্বি বশিষ্ঠ এই জ্ঞানের দ্বারা কিরূপে মোহ নষ্ট হইয়। ব্রহ্ধনিষ্ঠার উদয় হয়, 
তাহ! দেখাইবার অন্ত বলিতেছেন £_- 
ইমাং সপ্ুপদাং জ্ঞানভূমিমাকর্ণয়ানঘ । 


নানয়া জ্ঞাতয়! ভূয়ে। মোহুপক্কে নিমজ্জতি ॥ 
যোগবাশরিষ্ঠ ৷ উৎপত্তি । ১১৮) ১। 


“হে অনঘ, এই সাতটি জ্ঞানভূমি বলিতেছি, শ্রবণ কর; ইহা জ্ঞাত 
হইলে আর মোহপক্কে মধ হইতে হনব না।” 
জ্ঞানভূমিঃ শুঁভেচ্ছাখ্া প্রথম! সমুদাহৃ! । 
বিচারণ। দ্বিতীয়! স্যাতৃতীয়া তন্মুমানসা ॥ 
সত্তাপত্তিশ্চতুর্থা স্ব/ত্ততোহসংসক্তিনামিক]। 
পদ্া্থজাবনী বন্ঠী সপ্তমী তুর্ঘ/ঃগা গতিঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ 1 ১১৮ | ৫1 ৬। 


মোঙ। $১১৩ 


গুভেচ্ছ! প্রথম জ্ঞানভূমি) বিচারণা ছিতীয় জ্ঞানতৃমি? তন্ভুমানস! তৃতীয় ; 
সম্তাপত্তি চতুর্থ; অসংসক্তি পঞ্চম ; পদার্থভাবনী ষষ্ঠ ; তুর্য্যগ গতি সপ্তম।. 
শ্থিতঃ কিং মুঢ একাস্মি যোক্ষ্যেহহং শা্সসজ্জনৈঃ | 
বৈরাগ্যপূর্ববমিচ্ছেতি শুভেচ্ছেত্যুচাতে বুধৈঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । উৎপত্তি । ১১৮। ৮। 
আমি কেন মূঢ়' হইন্না: আছি, আমি বৈরাগ্যেত্ব ভাব লইনগ! শান্তা 
লোচনা করিব ও সঙ্জনের সহিত মিশিব, এই প্রকার যে ইচ্ছা, পণ্ডিতগণ 
তাহাকেই প্রথম জ্ঞানভূমি শুভেচ্ছা! বলিয়। থাকেন ।” 


শান্্রসজ্জনসম্পকৈর্বৈরাগ্যাভ্যাসপূর্ববকম্‌। 
সদাচারপ্রবৃত্বা যা প্রোচ্যতে সা বিচারণা ॥ 
যোগধাশিষ্ঠ | উৎপতি। ৯১১৮ । ৮। 
“শান্ত্রানুশীলন ও সঙ্জনসঙ্গতি দ্বার। বৈরাগ্যাভ্যাস পূর্বক সত্য কি? 
অসত্য কি স্থায়ী কি? অস্থায়ী কি? আত্মা কি? অনাত্মা কি? কর্তব্য 
"কি? অকর্তব্য কি? বন্ধন কি? মোক্ষ কি? এইরূপ সদাচারপ্রবৃন্ধ যে 
ৰিচার, তাহার নাম বিচারণ! ॥ 


বিচারণা গুভেচ্ছাত্যাং ইন্দ্রিয়ার্থেষরস্তাতা ৷ 
যাত্র সা তন্মুতাস্ভাবাণ প্রোচ্যতে তনগুমানস! ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । উৎপত্তি | ১১৮। ১০1 


প্রথমে শুভেচ্ছ। জন্মিলে পরে সদসৎ বিচারণ! গ্বার! ইন্ছ্রিয়ভোগ্য 
বিষয়ে যে অরতি জন্মে তাহার নাম তন্থমানসা অর্থাৎ মন তখন আর 
বিষয়ের দিকে ধাবিত হইতে চাকে না, মনের স্থূলত্ব থুচিযা হুশ্মত্ব প্রাপ্তি হয়। 


১১৪ তক্তিযোগ । 


ভূমিকাব্রিতয়াভসাচ্চেত্যেহর্থে বিরতেবশাৎ । 
সত্তাত্মনি স্থিতি; শুন্ধে সত্তাপত্তিরুদ।হৃতা & 
যোগবৃাশিষ্ঠ । উৎপত্তি । ১১৮। ১১। 
ডে বিচারপ| ও তহ্ুমানস। এই তিন জ্ঞানভূমি অভ্যাস করিয়! 
চারিদিকে প্রপোভনের বিষয়ে বিরক্তিবশতঃ যে সময়ে বিমল আত্মাতে মন 
স্থির হয়, সেই অবস্থার নাম সত্তাপত্তি 1 
দশাচতুষ্টয়াভ্যাসাদসংসর্গকলায় যঃ। 
রূড়লত্বচমত্কারাৎ প্রোক্তাসংসক্কিনামিকা ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । উৎপত্তি । ১১৮। ১২। 


“শুভেচ্ছা, বিচারণা, তঙ্গষানসা ও সত্তাপত্তি এই চতুষ্টয় জ্ঞানভূমি 
অভ ]াস করায় যে চমতকার সান্বিক ভাবের উদয় হয়, যাহ! ছারা বিষয়ে 
আসক্তি সমূলে বিনষ্ট হয়, তাহার নাম অসংসক্তি।” 


ভূমিকা! পঞ্চ কাভ্যাসাত স্বত্মারামতয়৷ ভূশং। 
আভ্যন্তরাণ।ং বাহানা ং পদার্থানামভাবনাণ ॥ 
পরপ্রযুক্তেন চিরং প্রযত্েন বিবোধনং ।' 
পদার্থভাবন। নানী ষষ্ঠী সংজায়তে গতিঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । উৎপত্তি । ১১৮। ১৩--:১৪ 
শুভেচ্ছা, বিচারণা, তন্থমানসা, সন্তাপত্তি ও অসংসক্তি এই পঞ্চ জ্ঞান- 
তৃমির অন্যাস দ্বার ব্রন্দেতে নিবৃতি লাভ করিলে, ভিতরের ও বাহিরের 
পদার্থের চিন্তা দূর হইয়! বায়; এই সমস্ত চিন্ত! দূর হুইয়। গেলে যে বত্তের 
সহিত প্রক্কত আত্মঙবের চিন্তা ছয়, তাহার নাম পদার্থভাবনা | 


মোছ। ৪১১৫ 


ভূমিষট্কভিরাভ্যাসান্তেদন্যাগুপলন্ত তঃ । 
যত স্বাতাবিকনিষ্ঠত্বং সা জেঞেয়। তূর্য/গ! গতি: ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ ৷ উতপত্তি। ১১৮। ১৫। 
পুর্ব্বোস্ত ছয়টা জ্ঞানতূমির অভ্যাসবশতঃ আত্মপর ভেদজ্ঞান চলিয়া 
গেলে ব্রঙ্গেতে যে স্বাভাবিকী নিষ্ঠার উদয় হয়, তাহারই নাম তুর্যাগ! গতি । 


»যষে হি রাম মহাভাগাঃ সপ্রমীভূমীমাগতাঃ | 
আ[ত্মারাম। মহাত্মানস্তে মহণ্পদমাগতাঃ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ। উৎপত্তি। ১১৮ | ১৭| 
'হে রামচন্দ্র, যে সকল মহাভাগ জ্ঞানভূমির সপ্তম অবস্থা অর্থাৎ তুাগা 
গতি প্রাপ্ত হন, সেই মহাত্মাগণ ভগবানের সহিত ক্রমাগত রমণ করিতে 
থাকেন এবং ব্রহ্ধপদ লাভ করেন।” 
ইহা! অপেক্ষা আর উচ্চতর পদবী কি আছে? বাহার হৃদয় হইতে 
জ্ঞানের প্রভাবে মোহজনিত সন্কল্প তিরোহিত হইয়াছে, তাহার কি আর 
আননের সীমা আছে? 
সন্বল্লাসংক্ষয়বশ!দ গলিতে তু চিন্ে। 
সংসারমোহমিহিকা গলিতা তবস্তি ॥ 
স্বচ্ছং বিভাতি শররদীব খমাগতায়াং | 
চিন্মাত্রমেকমজ মান্ভমনন্তমন্তঃ ॥ 
ফধোগবাশিন্ট । উৎপন্তি ৷ ১১৯। ৫৬ 
“বাসনা ক্ষপ্র হইলে যেমন চিত্তের বিকার নষ্ট হয়, অমনি সংসারের 


মোহনীহার বিলীন হইয়! যায়, তখন শরৎকালের আকাশের ভার হৃদয়ে 
স্বচ্ছ, চিৎম্বরূপ, অদ্বিতীয়; আস্ত, অনন্ত জন্মরহছিত পরর্রঙ্গ দৃষ্ট হছন। মেঘ- 


১১৩ | ভক্তিযোগ। 


নিশ্মক্ত বিমল শরদাকাশে যেমন পূর্চচ্্র শোতা পান, তেমনি মোহনির্খক্ত 
জ্ঞানীর বিমল হৃদয়ে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম শোভ| পান ।” 
কেহ মনে করিবেন না! এ অবস্থায় আর সংসারের কার্ধ্য করিতে হইবে 
না। “মোহ চলিয়। গেলে আর সংসারের কার্য্যে কি প্রয়োজন ?” এমন 
কথ! কেহু ভ্রমেও বলিবেন না। গীতায় ভগবান্‌ শ্রীরুষণ অজ্জুনকে 
বলিতেছেন_ 
সক্তাঃ কর্্ণ্যবিদ্বাংসো৷ যখ! কুর্বিস্তি ভারত । 
কুর্যাভিদ্বাংস্তথা সক্তশ্চিকীর্য,োকসংগ্রহম্‌ ॥ 
ভগবদগীতা | ৩। ২৫7 
“হে অজ্জন, অজ্ঞাত ব্যক্তি যেমন মোহাভিভূত হইয়া কর্ম করিয়া 
থাঁকে, জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি মোহমুক্ত হইয়া লোকসমাজের রক্ষা ও উন্নতির 
সন্প তেমনি করিবেন। 
আমরা যখন সংসারে প্রেরিত হইয়াছি তথন অবশ্ু সংসারের কার্য 
করিব । তবে বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে যে ভাবে সংসারে বিছরণ করিতে 
বলিম্নাছেন সেই ভাবে বিচরণ করিতে হইবে। 
অন্তঃসংত্যক্ত সন্বাশে। বীতরাগে! বিবাসনঃ। 
বহিঃ সর্ববসমাচারে। লোকে 'বিহর রাঘৰ ॥ 
ষোগবাশিষ্ঠ | উপশম । ১৮। ১৮। 
'হে রাঘব, অস্তরে সকল আশা, আসক্কি ও বাসন! পরিত্যাগ করিয়া 
বাহিরে সংসারের সমন্ত কার্য করিতে থাক | 
বহিঃ কৃত্রিমসংরস্তে! হৃদি সংরম্তবঙ্ভিত2। 
. কর্ত। বহরকর্তীন্তর্লোকে বিহর রাঘব ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । উপশম | ১৮। ২২। 


মোছ। ” ১১৭ 


“হে বাঘব, অন্তরে আবেগবর্জিত হইয়া অথচ বাহিরে কৃত্রিম আবেগ 
দেখাইগ্না, ভিতরে অকর্তা থাকিয়া বাহিরে কর্তা হইয়া সংসারে বিচরণ 
কর।' 

ত্যস্তধাহংকৃতিরাশ্বস্তমতিরাকাশশোভিনঃ। 
অগৃহীতকলক্কাঙ্কো লোকে বিহর রাঘব ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ (উপশম | ১৮। ২৫। 


'হে রাঘব, “আমি করিতেছি, এই অভিমান পরিত্যাগ করিয়া কার্ষোর 
কলাফল সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া প্রশাস্তচিত্তে, আকাশ যেমন সর্বত্রই শোভা 
পাইতেছে কোনরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতেছে না,তুমি সেইরূপ সংসারের 
সমস্ত কার্ষো ব্যাপৃত অথচ নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া বিচরণ কর। 


তায়ং নন্ধুরয়ং নেতি গণন লদ্থুচেতসাম্‌। 
উদ্ারচরিতানান্ বস্তু ধৈব কুটুন্বকস্‌ ॥ 
জজ হিতোপদেশ। 
“ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন. ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তি এইরূপ গণন। করিয়া থাকেন, 
কন্ত উদার প্রকৃতি বাক্তিগণের পৃথিবীস্থ সকলেই কুটুঙ্গ 
(১) কি মধুর উপদেশ ' পৃণ্থবীর সকলকে বন্ধু ভাখিয়। কর্তৃত্বাভিমান 
পৰিত্যাগ করিয়া ভগবানের বিধি পালনের জন্ত সংসারে কর্তত্ব করিছে 
হইবে । বাহিরে যাহাকে শক্র বলি তাহাকে ও বন্ুভাবে দেখিতে হইবে, 
কেবল ধন্দের অনুরোধে ছুর্নীতির শাসনের জন্য তাহার প্রতিকুলাচরণ 
করিব। বাহিরে বাহাকে বন্ধু বলি তিনিও সেইরূপ কোন অন্যায়াচরণ 
করিলে তাহারও খঅবশ্ত গ্রতিকূলাচরণ করিব। আমাদিগের শক্র-- 
পাপ ও দুর্নীতি, কোন ব্যক্তিবিশেষ নছে। 
(২) “অয়ুং বন্ধুরয্ং নেতি” এই কবিতার মণ্্ানথধাবন করিতে মোহ- 


১১৮ "  ভদ্কিযোগ। 


দমনের আর একটী সুন্দর উপায় পাওয়া ফায়। তত্বজ্ঞানের খাঁর 
ষোহান্ধকার যেরূপ দূরীভূত হয়, ্িরিনির প্রেমের দ্বার মোহকালকৃট 
তেমনি নিরবীধ্য হইয়। যায়। 


ন্ী্ণতা যেখানে, মোহ সেইখানে ॥ নন্কীর্ঘতার বিনাশ হইলে মোহ স্থান 
পায় না। আমি কোন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে মোহান্ধ ততদিন, যতদিন 


তেমন আর একটা নাপাই। সক্কীর্ণ প্রেমে মোহের জন্ম। যেখানে 
আমি এক ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহাকেও ভালবাসি না, সেখানে আমি 
তাহার জন্য চঞ্চল হুই। আমর প্রাণের সহিত ভালবাসিব অথ5 
মোহাসক্ত হইব না। 

সাধারণতঃ মাতার পুজের প্রতি যে ভালবাম। দেখিতে পাই তাহ! 
প্রায়ই যোহপরিপূর্ণ। কটীম! দেখিতে পাই যে স্বগর্ভজাত পুর ও 
প্রতিবেশী অন্ত বালকগুপিকে সমান চক্ষে দেখিয়। থাকেন ! আমার পুত্র 
“আমার পুক্র” বলিয়া কাহার পিতা কাহার মাতা ন! বাতিবান্ত ? কোন 
পিতা কি কোন মাতাকে যখন দেখিব যে যাই কোন বালককে দেখিতে- 
ছেন অমনি তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন, আপনার পুত্রের ন্যায় 
তাহাকে চুম্বন করিতেছেন এবং আপনার পুল্রের প্রতি ও জাতিনির্বিশেষে 
অন্য কোন বালকের প্রতি বাবহারের বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণা নাই, তখনই 
বলিব এই পিতার এই মাতার প্রাণ হইতে অপতা্গেহজনিত মোহ দূরীভূত 
হইয়ছে। 

পারিবারিক সম্পর্ক ভিন্ন বন্ধুত্বেও মোহের উৎপত্তি হয়। আমি এক 
বাক্তিকে অত্যন্ত ভালবাসি, তাহার অভাবে প্রাণ যৎপরোনান্তি ব্যাকুল 
হয়, মনের শাস্তি দূরীভূত হর, চিত্ত চঞ্চল হয়, নিয়মিত কর্তব্যকার্যাগুলি 
করিতে মনোযোগের ত্রুটি হয়--ইহ। সমস্তই মোহঘটিত। এই রোগের" 
মহৌষধ উদার প্রেম । 


যোই। ১১৯ 


যতই বন্ধুর সংখা! বৃদ্ধি হয়, বত প্রকৃত প্রেমের বিস্তার হয়, ততই 
যোহের হাস হইতে থাকে । ৃ 
কেহ হয়ত জিজ্ঞানা ক্পিবেন “বন্ধুর সংখা! বৃদ্ধি হয় কি প্রকারে? 
প্রেমের বিস্তার হয় কিরূপে ?, ৃ 
পবিত্র প্রেম যত অধিক পরিচালন! করিতে থাকিবেন ততই প্রেমে 
রদ্ধি হুইবে। প্রেমের বৃদ্ধ হইলেই প্রাণ মধুময় হয়, ভিতরে প্রাণ মধুময় 
হইলেই কুংগিত বস্তবও সুন্দর হইতে থাকে । একটি সামান্ত বুক্ষ প্রেমিক 
ঘে চক্ষে দেখেন আমরা সে চক্ষে দেখিতে পারি ্মা। তাহার নিকটে 
নীরস পদার্থ সরস হইয়া দাঁড়ায়, আমাদিগের নিকটে সরস পদার্থও নীরস 
বলিয়। পরিগণিত হয়। যত তোমার প্রাণে প্রেম বৃদ্ধি পাইবে, তত অপর 
গোক তোমাকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইবে এবং তুমিও তত অপরের প্রতি 
আকৃষ্ট হইবে। ভগবানের এইই নিয়ম । যতই প্রাণে মধু সঞ্চয় হয়, 
ততই মান্য মধুলোতভী হুয়; ন্ৃতরাং চারিদিকে মধু অন্বেষণ করিতে 
থাকে ; প্থিবীতে মধুগর্ড কুস্থমের অস্ত নাট, ঘে পদার্থের দিকে দৃষ্টিপাত 
কর, সেই পদার্থেই কিছু না কিছু মধু নিছিত আছে। প্রেমিক ভ্রমর 
সকল পদার্থ হইতেই মধু আহরণ করেন। নিতাস্ত প'পী যে জীব তাছার 
প্রাণের ভিতরে ও ভগবান্‌ মধু ঢা'লিয়! রাখি্াছেন, যে অন্বেষণ করে সেই 
থ্পায়। 
যত অধিক পরিমাণে প্রাণের ভিতরে অমুত. বরিতে থাকিবে, ততই ষে 
মোহজনিত আসক্তি কমিয়! যাইবে--ই ত ফ্ব কথ! । থে কোন বিষয় 
মোহে প্রাণ আচ্ছন্ন করে এবং সঙ্কীর্ণতা আনয়ন করে, সেই বিষয়ে 
উদারত। যত বৃদ্ধি হইবে, ততই মোহ বিনাশ পাইবে । ধাহার। ধর্মমত 
লইয়! সন্ধীর্ণ হইয়া পড়িক়্াছেন, ঠাহারাও মোহ্বিভ্রান্ত হইয়া বিবাদ করিয়া 
খাকেন, ফিস্ত খন প্রাণে সার্মভৌমিক উন্নারতা! গ্রবেশ করে, তখনই 


১২০ ৰ * ভক্তিযোগ।, 


তাহারা সকল সম্প্রণায়ের লোককেই আলিঙগন করিতে অগ্রসর হন, 
অমনি মোহের শাস্তি । 

এই বিশ্বজনীন প্রেমপীধ্ষধারায় সমগ্র্ছৃদয় প্লাবিত হইয়াছিল বলিয়া 
শাক্যসিংহ তাহার প্রাণাপেক্ষা! প্রিয়তমা সহধর্িণীকে ত্যাগ করিয়া 
জগছুদ্ধারের জন্ত সর্বত্যাগী হইয়া বাহির হইয়াছিলেন। মহাতপ্রষে 
মজিয়াছিলেন বলিয়াই ক্ষুদ্র মোহের মস্তকে পদাঘাত করিতে সমর্থ, হইয়া 
ছিলেন। এডুয়িন আরনল্ডের “লাইট অব এসিয়াঁ নামক মহাকাব্যে 
শাঁকাসিংহ . গৃহত্যার্গের অবাবহিত পূর্বে নিশীথসময়ে তাহার স্ত্রীকে 
সম্বোধন করিয়া যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে উদার 
প্রেমের এই মোহদমনী মহাশক্তির পরিচয় উৎকুষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন । বুদ্ধদেব প্রথমে বলিলেন £-- 

| 1] 10৮60 0356 0705 

” 136081152 | 10560 9০ ৮51] 21] 11516 01115. 

“আমি ত্রহ্মাওুস্থ সমস্ত জীবকে এত ভালবাসিয়াছি বলিয়াইপ্ঞোমাকে 
অত্যন্ত ভালবাসিয়াছি। জগতে দমস্ত জীবকে যে ভাল না বাসে তাহার 
ভালরাসা ভালবাসা নহে, তাহাই মোহ। বুদ্ধদেবের ভালবাস! প্রত 
ভালবাসা, মোহ ল্ছে। মোহ ব্যক্তিবিশেষ কি বিষয়বিশেষের ক্ষুদ্র পরিসরের 
মধো নিবন্ধ থাকে, ভালবাস! জগস্ময় ছড়াইয়া৷ পড়ে। সেই ভালবাসা 
মনগষ্যের প্রাণে কি ভাবের উদয় হয়, তাহা তাহার নিদ্রিতা স্ত্রীকে সম্বোধন 
করিয়৷ পুনরায় শাক্যসিংহ যাহা বলিলেন, তাহার . দ্বারাই বুঝিতে 
পারিবেন । 

“ঢু 111 80540 3105 517001৩, 4195 10001 23 ০5025 ! 
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ঘোহ। ১২৯ 


“ছে নিদ্রাভিভৃতে প্রিয়তমে, মহাভিনিক্ষমণের সময় উপস্থিত, আমার 
প্রস্থান করিতে হইবে ; যাহাতে সমস্ত পৃথিবী উদ্ধার, হইবে অথচ 
তোমাতে ও আ'মাতে বিচ্ছির্নীহইতে হইবে, সেই মহাব্রতসাধনের জন্ত 
তোমার ন্ুকোমল অধর আমাকে আহ্বান করিতেছে । অর্থাৎ “তোমার 
প্রতি আমার যে ভালবাস! তাহাই আমাকে বপিতেছে-_ “আমার নাষ 
তবে ভালবাসা, বদি সুমি এই ষে তোমার হৃদয়ের পরম “আনন প্রতিমা, 
জীবনের চিরস্গিনী, ইহাকে ও ত্যাগ করিয়া এই পাপরিষ্ট হুঃখজর্জরিত, 
পৃথিবীকে মোহনিগড় হইতে মুক্ত করিবার জন্য অগ্রীদর হও । যদ ইহার 
ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া এই জগতের মঙ্গলসাধনে ব্রতী না হও, তবে আমার 
নাম ভালবাস! নহে, আমার নাম মোহ।”ঃ 

চ্ছন্দক যখন বলিলেন_-তুমি ত জগতের প্রেমে মত্ত হইয়াছ, কিন্ত 
তুমি চলিয়! গেলে তোমার পিতার মনে কি কণ্ঠ হইবে একবার ভাবিয়! 
দেখ, তাহাকে এবং পরিবারের অপর সকলকে এ ত কষ্ট দিতে প্রস্তত 
হইয়াছ,স্তবে আর তাহাদের জন্য তোমার প্রেম কোথায়? সিদ্ধার্থ 


উত্তর করিলেন, 
“71161700021 10৮9 15 19155 
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“হে বন্ধু, সে প্রেম প্রেমই নহে, ধে প্রেম নিজের সখলালসা তৃপ্তির 
শন্ত প্রেমের আসম্পদকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। আমি কিন্ত 
আমার পরিবারস্থ লোকদিগকে আমার নিজের স্থথতভোগ অপেক্ষ।, এমন 
কি তাহাদিগেরও হুখভোগ অপেক্ষাও অধিক্‌ ভালবামি, তাই ঠাহাদিগের 


১২হ' ভক্তিযোগ । 


প্রকৃত সখ যাহাতে হইবে অর্থাৎ তাহাদিগফে তববন্ধন হইতে সুক্ত 
করিবার জন্য--তীহারদিগকে এবং এই বিশ্বে যত প্রাণী আছে সকলকেই 
যদি প্রেমের চরমসাধন করিলে সেই বন্ধম হইতে মুক্ত করিতে পার! 
বায়__ভাঙা! করিবার জন্য চলিলাম। মোহকে পদদলিত করিয়া 
প্রেমের দ্বার বিশ্বের উদ্ধার করিবার জন্ত প্রেমাবতার শাক্যসিংহ 
ক্ষুদ্র সংসার ত্যাগ করিয়] মহাসংসারের কার্যে গ্রবৃন্ত হইলেন। 

ভগবান করুন আমরাও যেন জ্ঞানের আলোকে হৃদয় আলোকিত 
করিয়। প্রেমামৃতে আপাদমস্তক অভিষিষ্িত হুইয়!, মোহকে চিরকালের 
মত বিদায় দিয়! পরিবারে, সমাজে, সমস্ত জগতে তাহার প্রিরকার্ধ্য সাধন 
করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত করিতে পাবি । 


মদ | 


(১) আত্মপরীক্ষার অভাবনিবন্ধন মদের উৎপত্তি । স্থিরভাবে ষে 
বাক্ধি আমি কি? আমারজ্ঞান কতটুকু? আমার ক্ষমত৷ কতটুকু ?” 
চিন্তা করে, সে কখন অহঙ্কারে স্বীত হইতে পারে না। জ্ঞানের অহঙ্কার 
বাহ্থারা করিয়া থাকেন তীহাদিগের মধো কে বলিতে পারেন- আঙি 
'কি? আমার অঙ্গগুলি কি? কিরূপে সৃষ্ট? যে ধাতু দ্বারা স্থষ্ট সে 
ধাতুগুলি কি? আমর! হস্ত দ্বার! ধরিতে পারি কেন? চক্ষু দ্বারা দেখিতে 
পাই কেন? মনের চিস্তাশক্তি কোথা হইতে আসিল ? আমি কি 
তাহাই ষদ্দি না বুঝিলাম তবে আর "আমি আমি" করিয়া বেড়াই ফেন ৯ 
ধিনি যে বিষয়ের অহঙ্কার করেন তিনি সেই বিষয়ের কি জানেন এবং 
তাহার ক্ষমতায় সেই বিষয়ে কতদুর্ব কি করিতে পারিক্লাছেন, একবার 


ধ্দ ৪ ১২৩. 


প্রশান্তহৃদয়ে কয়েক মিনিটের জন্ত চিস্তা করিয়া দেখুন; এইযূপে ডি 
করিয়! বলুন- _অহঙ্কারের ফোন কারণ পান কি না? 

জ্ঞানী, তুমি জ্ঞানের অঙ্ষঙ্কার করিতেছ--_তুষি সকলই জান-_ প্রথম 
আমাকে উত্তর দাও তুমি তোমাকে জান কি না? আত্মার কথা দুরে 
থাকুক তোমার শরীরের একটি রক্তবিন্দু কি তাহা! বলিতে পার ? ভুমি 
ষে পদ্বার্থবিস্তায় মহাজ্ঞানী বলিয়৷ অভিমান করিতেছ, একটা বালুকণা 
কোথা! হইতে আর্সিল, কি ধাড়ুতে গঠিত বলিতে পার? চুম্বক লৌঙ্কে 
টানে কেন বলিতে পার ? “কে আছে এমন *জ্ঞানী এ ভূবনে, চুম্বক 
লৌহকে টানে কেন, জানে? এই যে চারিদিকে দৃশ্যমান জগৎ ইহার একটা 
ধূলিরেণু, একটা জলবিন্দুর প্রকুত তথ্য যদি বলিয়া দিতে পার, 'তবে 
বুঝিব তুমি জ্ঞানী । 

বাহার! ক্ষমতার বড়াই করেন, তাক দিগের প্রতোককে জিজ্ঞাসা করি 
'তোমার কি ক্ষমতা আছে? তুমি কি করিতে পার ? 

যিনিস্মিবক্তা! তিনি হয়ত বলিবেন “আমি বন্ৃৃতা দ্বারা এ সংসারকে 
মোহিত করিতে পারি।” 'তোমার বত্ৃৃতাশক্তির কি শষ্টা তুমি? 
তোমার বক্তৃতাশক্তির উপরে কি তোমার অধিকার আছে? যদি থাকিত, 
তবে সকল সময়ে মনোচারিনী বন্ৃতা করিতে পার না ফেন? কাল 
সুমি সহজ সহত্র মন্থষ্যকে তোমার বাগ্মিতায় উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলে, 
আজ সেই তুষি সেই স্থলে সেই বিষয়ে বক্তৃতা করিতে উপস্থিত হইয়াছ, 
আজ কই একটা প্রাণী ত আক্ষষ্ট হইতেছে না! ও 

কবি হয় ত বলিবেন “আমার কবিত! শুনিলে কে ন৷ সুগ্ধ হয়?” 
তাকে জিজ্ঞাসা করি-_-“এই. কবিত্বশক্কি কি তুমি স্থষ্টি করিয়াছিলে, 
না অপর কেহ তোমাকে দিয়াছেন? আর এই কবিত্বশস্তির উপরে কি 
তোমার অধিকার আছে? কাল সেইত একু মিনিটও চিন্তা না করিয়া! 


১২৪ | ভক্কিযোগ | 


'অজন্র " মধুময় কবিতা লিখিয়া গেলে, আজ এই যে বসির বসিয়া কত 
মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতেছ, একটা ভাব পাইবার জগ্ত শতবার উর্দধদিকে 
তাকাইতেছ, আর এক 'এক বার জ্রকুঞ্চি করিয়া! গভীর চিন্তায় মগ্র 
হইতেছ, কই তেমনি একটী কবিতাও কেন লিখিতে পারিতেছ ন! ?' 

অশ্কবিদ্তাপারদর্শী, তুমি ত বল “আমার এমন এক নৈসগিক শক্তি 
'আছে যে, আমি অস্ক শাস্ত্রের অতি জটিল প্রপ্নগুলির অনায়াসে, উত্তর 
করিতে পারি 1 যদি থাকে শক্তি, তাহার কর্তা কি তুমি? আর সেই 
শক্তিই-তোমার করান কই ? এক এক সময়ে ত দেখি, তোমাব শিষ্যানু- 
শিষ্য তোমাকে পরাস্ত করিয়া দেয় । | 

সমর-বিজয়ী, বিজয় নিশান তুলিয়।! বলিতেছে সামরিক কৌশল 
আমার ন্যায় কে জানে? বলি, সেই কৌশল শিক্ষা করিবার শক্তি কি 
তুমি তোমাকে দিম্নাছ 1 আর মেই শক্তিই কি সর্বদা তোমার আজ্ঞাবহ? 
বদি তোমার আয়ন্তাধীন হইত তবে ত প্রত্যেক যুদ্ধেই তুমি জয়ী 
হইতে? কাল.-তুমি লক্ষাধিক সৈম্ত জয় করিয়া! আসিলে, আর অজ কেন 
মাত্র তিন শত সেন! তোমার অক্ষৌহিনী পরাভূত করিয়া ফেলিল ? 

প্রত্যেক বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখিতে পাইব যাহার অহঙ্কার করি 
তাহা আমার কিছুই নয় এবং তাহার উপরে আমার বিন্দুমাত্র অধিকার 
নাই। এই হস্ত সন্ধুথস্থ পদার্থকে ধরিবার জন্ত প্রসারণ করিতেছি, হয়ত 
ইতিমধ্যে বাতব্যাধি আপিয়। হস্থকে অসাড় করিয়া দিল আর ধর! হইল 
না। এই জিহ্বা দ্বারা এত বাক্য বলিতেছি, হয়ত আর একটি বাক্য 
উচ্চারণ করিবার পূর্বে আড়ষ্ট হইয়। যাইবে, আর জিহ্বা! আমার আদেশ 
'মানিবে না। 

এই বরিশালে একটা বৃদ্ধ বলিতৈন--. 

“আষি কস আমার নয়, এক ভাবি আর হয়।” 


মদ ৯ 


কথাটি সম্পূর্ণ সত্য । আমি বদি আমারই হইভাম, তবে আমার 
ক্ষমতাধীন ঘাহ!-করিব ভাবিতাম তাহ! ত করিতেই পারিতাম। অনেক" 
সময়ে দেখি যাহা! আমি নিশ্চয় করিতে পারিব তাবিয্লাছিলাম, এমন 
ঘটনাচক্র আসির। পড়িল ষে আর তাহা করিতে পারিলাম ন|। 

আমরা যাহা কিছু করি, কি যাহ! কিছু বুঝি, কি যাহ] কিছু ভাবি তাহা! 
সমস্তই ভগবানের শক্তি লইয়/। আমাদিগের কোন শক্তি নাই। তিনি 
যে শক্তি দিয়াছেন তাহ যদি প্রত্যাহার করেন, তবে আমান্দিগের কিছুই 
করিবার * ক্ষমতা থাকে না, আমর! একেবারে উপায়হীন হইয়। পড়ি । 
তিনি সহায় না হইলে আমাদিগের একটি তৃণও উঞ্জোলন করিবার ক্ষমতা 
হয় না। কেনোপনিষদে একটি আখ্যাক্িকা এই তত্বটী অতি মনোহরভাবে 
প্রকাশ করিতেছে। 

ব্রহ্ম হ দেবভ্যো বিজিগ্যে তশ্হ ব্রহ্মণো। বিজয়ে দেবা অমহীয়স্ত ত 
ক্ষস্তাম্াকমেবায়ং বিজয়োহস্মাকমেবায়ং মহিমেতি। 

তরঙ্ছু দেবাস্থুরসংখ্ামে জগতের কল্যাণের নিমিত্ত দেবতাদিগকে বিজয়ী 
করিলেন । সেই ব্রদ্দের জয়েতে অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু প্রন্ৃতি দেবতাগণ 
মহিমান্বিত হইলেন এবং মনে করিলেন “আমাদিগেরই এ জন্, আমাদিগেরই 
এ মহিমা 1” ব্রক্ষকে তুলিয়া! আপনাদিগের শক্তিতে জর লাভ করিয়াছেন 

, মনে করিলেন। 

তজৈষাং বিজজ্ঞো তেভ্যোহ প্রাহর্ব্তৃব তন্ন ব্যজানস্ত কিমিদং যক্ষমিতি। 

সেই অন্ত্্যামী ব্রহ্ম দেবতার্দিগের এই বৃথাভিমান জানিলেন ও তাহ! 
দূর করিবার জন্য তাহাদিগের নিকটে অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়! উপস্থিত 
হইলেন, কিন্তু তাহারা এই বরণীয় ব্যক্তি কে তাহা জানিতে পারিলেন না। 
ইনি যে ব্রহ্গ তাহ! জানিতে পারিলেন ন1। 

তেংগ্রিমক্রবন্‌ জাতবেদ এতদ্বিজালিহি কিমেতদ্যক্ষমিতি তথেতি।. 


১২৬ ই * ভাঞ্জযোগ। 


দেবতার! ইনি কে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া অগ্রিফে বলিলেন “হে 
জাতবেদ, এই বরণীয় ব্যক্তি কে তাহা তুমি জানিয়। আইস।' অগ্রি 


বলিলেন “তাহাই হউক ।* 
তদভ্যাদ্রবৎ তমত্যবদৎ কোহসীতি অগ্নির্ব! অহমশ্ীতাব্রবীজ্জাতবে?! 


বা অহমন্্ীতি। 

অগ্নি তাহার নিকট গমন করিলেন । তিনি অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন তুমি কে? অগ্নি কহিলেন "আমি অগ্রি, আমি জাতবেদ1 |” “ 

তন্মিংস্বয়ি কিং বীর্যয়মিত্যপীদং সর্বং দছেম্ং বদিদং সর্ব্বং পৃথিব্যামিতি | 

তিনি পুনরায় জিন্ঞাসা করিলেন “তোমার কি শক্তি আছে? অগ্নি বলি- 
লেন 'এই পৃথিবীতে যে কিছু বস্ত আছে,আমি সমন্তই দগ্ধ করিতে পারি ।+ 

তন্বৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দছেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধ নং 
স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি। 

তখন তিনি অগ্নির সন্পুখে একটা ভূণ রাখিয়! বলিলেন “ভুমি বঙ্গাণ্ড 
দগ্ধ করিতে পার, এই তৃণটী দগ্ধ কর দেপি।” অগ্সি তাহার সমুদর শক্তি 
দ্বারা তৃণটি দগ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই দগ্ধ করিতে 
পারিলেন না। অবশেষে পরাস্ত হকঈয়। দেবতাদিগের নিকটে আসি! 
বলিলেন 'এই যে বরণীয়রূপ, ইনি কে তাহ! আমি জানিতে পারিলাম ন11 

অথ বায়ুমক্রবন্‌ বাগ্নবেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি তথেতি। 

অনস্তয় দেবতাগণ বাযুকে বলিলেন-_“বায়ু, তুমি জানিয়া আইস 
এই বরণীয় ব্যক্তি ফে।' বায়ু বলিলেন 'তাহাই হউক।” 

তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যব্দৎ কোহসীতি। বাযুর্বা! 'সহমস্্ীত্যব্রবীম্মাতরিশ্বা 


বা অহমন্মীতি। 
বাযু তীহার নিকটে গমন করিলেন। তিনি বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন 


'তুমি কে? বায়ু কহিলেন 'আহি বানু, আমি মাতরিশ্বা। 


যদ) ৯২৭ 


তশ্মিংস্বয়ি কিং বীর্ঘামিতাপীদ। সর্বমাদদীয়ং ঘদিদং পৃ্থিব্যামিতি । 

তিনি পুনরুযয় জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার কি শক্তি আছে ? বায়ু ' 
উত্তর করিলেন “এই পৃথিবীতে হত কিছু বস্তু আছে আমি সমুদয় আহরণ 
করিতে পারি ।” |] 

তশ্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎন্বেতি তহৃপপ্রয়ায় সর্ধজধেন তন্ন 
শশাকাদাতুং স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং বদেতন্যক্ষমিতি । 

তথন তিনি বাুসম্তুথে একটি তৃণ রাখিয়।৷ বলিলেন “তুমি ত ব্রহ্মার 
ষাবতীয় বস্তু আহরণ করিতে পার, এই ভূণটি আহরণ কর দেখি” বায়ু 
তাহার সমুদয় শক্তি দ্বারা ভূণটি আহরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্ত 
, কিছুতেই পারিলেন না। অবশেষে নিরস্ত হইয়া দেবতার্দিগের নিকটে 
। আসিয়া বলিলেন “এই বরণীয় ব্যক্তি কে তাহা আমি জানিতে পারি- 
লাম না । 

অথেন্ত্রমক্রবন্‌ মঘবন্নেতদ্ধিজ!লীহি কিমেতদ্যক্ষমিত্তি তথেতি। 

অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন--'ইন্দ্র, এই বরণীয় ব্যক্তি কে 
তাহা তুমি জানিগ্না আইস” ইন্দ্র বলিলেন 'তাহাই হউক ।” 

তদভ্যব্রবৎ তম্মাত্তিরোদধে | . 

ইন্ত্র তাহার নিকটে যেমন উপস্থিত হইলেন, অমনি তীহার 
অন্তর্ধান; ইন্দ্র একেবারে অপ্রস্থত। 

' স তশ্মিশ্েবাকাশে স্থ্রিরমাজগাম ০৯৮০ চৈমবতীং তা 

'হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি । 

তখন তিনি স্থশোভন! স্থবর্ণভূষিতা বিারপিনী উমাদেবীকে সেই 
আকাশে দেখিতে পাইলেন। উপায্নান্তর না পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাস! 


করিলেন 'এই যে পুজনীয় মহাপুরুষ যিনি এই মাত্র অন্তর্িত ই 
লেন, ইনি কে? 


১২৮! ভক্তিযোগ । 


স৷ ব্রহ্ষেতি ছোবাচ ব্রহ্ষণে। বা এতদ্বিজায় মহীয়ধ্যমিতি ততোহৈবৰ 
.বিদাঞ্চকার প্রহ্গেতি ৷ 
তিনি বলিলেন “ইনি ব্রহ্ম, ইনি তোমাদিগকে জয় দিয়াছিজেন বলিয়া 
তোমরা! মহ্মান্বিত হইক্সাছ। তোমরা গর্ব করিয়াছ তোমাদিগের 
নিজের শক্তিতে ভ্রয়লাভ করিয়াছ। প্রকৃতপক্ষে ইনি শক্তি না দিলে 
তোষাদিগের কাহারও কিছুমাত্র শক্তি থাকে না তাহাই দেখাইবার 
জন্ত ইনি আবিভূতি হুইয়াছিলেন।, ইন্দ্র তখন জানিলেন_ ইনি ব্রহ্ম । 
কাহারণ গর্ব করিবার কিছু নাই । সেই ব্রক্ষশক্তি ভিন্ন এই হস্ত 
গ্রহণ করিতে পারে না, এই চক্ষু দর্শন করিভে পারে না, এই কণ শ্রবণ 
করিতে পারে না, জিছবা। আন্বাদন করিতে পারে না, মন মলন করিতে 
পারে না, বুদ্ধি স্বকার্য্যনাধনে অক্ষম হয়। সেই শক্কি * 
শোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসো মনে! যদ্বাচে। হ বাচং 
লস উ প্রাপ্য প্রাণঃ চক্ষৃষম্চক্ষু ॥ 
কেনোপনিষত, 31 ২) 
শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাকোর বাকা, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। 
সেই ব্রহ্মশক্তির অভাবে প্রাণ, মন, বাহেন্দ্িয়াদি সমস্ত শক্তিহীন হইয়। 
পড়ে। 
কোহ্থ্যেবান্াৎ কঃ প্রাণ্যাৎ ষদেষ আকাশ আনন্দে। নস্যাৎ । 
তৈততিরীয়োপনিষৎ। ২। ৭। ২) 


একে বা শরীর-চেষ্া করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি আনন্দ-ম্বরূপ 
আকাশবপী ব্রহ্ম বিগ্যমান ন। থাকিতেন £' 

সমস্তই যদি সেই শক্তির উপর নির্ভর করিল তবে আর তোমার 
অহঙ্কার করিবার রহিলকি ? মহাজনের মাল লইয়! তোমার গর্ব করিবার 


পি সা তি তা পক পরা ন্ন নাপিত িতসপজেন্ণ ২ ওত 


॥ 


যদ ২৯ 


আছে ফি? মহাজন বদি তাহার মাল ফিরাইন্বা নেন, ভবে তোথার্‌ 
থাকে কি? তাহ! হইলে ত ভুমি যে ফকির সেই ফকির 

আর ফির়াইক্! নেওয়। থাকুক, তোমার নিকটে তিনি ধাহা ভ্তস্ত 
ক্লাখিয়াছিলেন তাহার যদি নিকাশ তলব করেনু, একবার ভাবিয়া দেখ, 
তুমি “কিরূপ নিকাশ উপস্থিত করিতে পার? তহবিল তশ্রপ কর নাই 
কি? নিকাশের নামে বল দেখি প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয় ফি না, 
তোমার হৃদয়ের শোৌপিত গুকাইয়া যায় কি না? আমি ত একটি প্রানীও 
দেখিতে পাই না! ধিনি বলিতে পায়েন "আমার নিকাশ উপস্থিত করিতে 
ভয়ের কারণ নাই।* কবীর ইহ! দেখিয়াই বলিয়াছিলেন +-. 


চল্তি চক্কি দেখ্‌ কর. দিয়া কবীরা রৌ। 
ভ্পাটন্কে বিচ আ সাবেত গিয়া ন কো । 


'এই যে ব্রন্ধান্ডের ধাতা ঘুরিতেছে ইহা! দেখিয়া কবীর কাদিতে 
লাগিলেন” একটি জীবও এই পেধণযস্ত্রের দ্রই পাটের ভিতয়ে পড়িয়া 
অক্ষত গেল না। | 

ভুমি বদি বল আমি অমুক অপেক্ষা! কম ক্ষত, আর আমার যাহা 
গর্বের বিষয় আছে, তাহা! অমুকের নাই ।” ইহার উত্তরে আমি বলিব 
'ুমি অপেক্ষার্কত কম ক্ষত ইহা! বলিবার তোমার অধিকার নাই। এই 
ভূলন। কত্তিবার তোদার ক্ষমতা! নাই । প্রথমতঃ,ভুমি যাহার সঙ্গে তোমার 
তুলন] কৰ্িতেছ, তাহার অন্তরে কি ভূমি প্রবেশ করিয়াছ? দ্বিতীয়তঃ 
থাক্‌ তাহার অস্তঃকরণ, তোমার নিজের বক্তঃকরপই কি তুমি তর তর 
করিয়! দেখিয়াছ? আত্মদৃষ্টির অভাবে আমর! যে অনেক সময়ে আপনা- 
দিগের পাপসন্বন্ধে অন্ধ ছইম্বা! বসিয়! থাকি । হখনই অনুসন্ধান কমি অমনি 
কত পাপ হ্বদয়ের ভিতরে কিল্বিল্‌ করিতেছে দেখিতে পাই। আমাদিগের 


৯৩? তক্ষিষোগ | 


র্কের বিষয়গুলি কি এবং তাহাদিগের মূলে কি--ইহা! স্থিরভাবে চিক! 
করিয়া! দেখিলে অনেক সময়ে বুঝিতে পারি, ধাহ! নিয়! অহষ্কার করিতে- 
ছিলাম তাহা অহক্ক(রের বিষ নহে, প্রভা ত* লজ্জার কারণ। 
একটী মুসলমান সাধকের অতাস্ত অহঙ্কার হইয়াছিল । ছিনি প্রত্যেক 
রজনীতে মনে করিতেন তাহাকে একটি উচ্র আসিয়। শ্বর্গধামে লইন্গাযায় । 
সমস্ত রাত্রি দ্বর্গভোগ করিষ্ব! প্রভাতে গাত্োখান, করিরা দেখিতেন যে 
তাহার নিজের গৃছেই রহিয়াছেন । জনিদ্ন নার্মেএকটা সাধু তাহার 
নিকটে উপস্থিত হই 'বিবরণ জিপ্তাস করিলে, তিনি যে প্রতোক নিশিতে 
স্বর্গে উপস্থিত হইয্লা কত শ্থভোগ করিয়া আসেন বড়ই জাকের সহিত 
তাঁছ। বলিতে লীগিলেন। জনিদ কোরাণের একটি বচনের উল্লেখ 
করিয়! তাহাকে বলিলেন 'আজ তুমি স্বর্গে উপস্থিত হইলে তিনবার এই 
বচনটা উচ্চারণ করিবে 1 তিনি তাহা! করিতে স্বীকৃত হইলেন। সেই 
দিন রজনীতে যেমন শ্বর্গে উপস্থিত হইয়াছেন, মনি সেই বচনটি তিনবার 
উচ্চারণ করিলেন। তাহা শুনিবামাত্র অগ্দরা, গায়ক, বাদক, সেবক 
প্রভৃতি যাহার! তাহার স্ুখভোগের উপকরণ লইয়া আনিয়াছিল, কলে 
লীৎকার করিয়া! পলার়ন করিল। তোগাপদার্থগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া! গেল। 
সেই অহঙ্কায়ী সাধক একাকী পড়িয়া রছিলেন। চারিদিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া! দেখেন তিনি এক মহাকদর্ধ্য স্থানে আসিয়াছেন, রাশি ক্বাশি 
মৃতাস্থি তাহার সম্মুখে ব্য.প হইয়া রহিয়াছে। 
আমরা অনেকে কল্পনায় এইরূপ স্বর্গভোগ কৰি কি ন! একবার চিত্ত 

করিয়া দেখুন । বাহিরে চাকচিকা, 'ধৃমধাম, যখ, মান, সুখ্যাতি, ভিতরের 
পদদীর্থ বাহির হইয়া! পড়িলেই দেখিতে পাই মৃতাস্থি। মোহাত্ত মহাশয়, 

প্রচারক মহাশয়, তুমি ত ধর্দেক ডোল হইয়া বসিয়া আছ, ফত শিষ্ধা 

কত লেবক স্তি গান করিতেছে 7 একটু নিজের ভিতয়ে প্রবেশ কর, 


মগ ৯৩৯ 


দেখিতে পাইবে-_-তোষার সমস্ত তেক্ছি, ভোমার ধ্যান, সমাধি ও প্রচারের 
মধো ফণকিবাজী, চাতুন্লী, মৃতাস্থি। তুমি একটি প্রকাণ্ড পষউউবন্থাবৃত 
মীঢ়ঘট। হাইকোর্টের জন ঠ্যাজীহর, তুমিত পদগৌরযে অধীর হইয়া 
পড়িয়াছ, দৈবাৎ কতকগুলি কারণের সমবায়ে এ. পদ. অধিকার করিয়াছ। 
তোমার পদতলে তোমা অপেক্ষা কত গুণে শ্রেঠট কত লোক আছে 
একবার তাকাইয়া দেখ না, তুমি কত লোকের বিভাগ কর, এন্সবার 
তোমার নিজের. জ্ঞান: বুদ্ধি ও সাধুতা কতটুকু, আপনার নির্জন প্রকোন্ঠ 
বসিয়া ভগবানের নাম নিতে নিতে বিচার করি দেখ দেখি, তুমি তোমার 
যাহা যনে করিয়াছিলে তাহা প্রকৃতই তোমার কিনা--ততখানি ভুমি 
কামাকে ডিক্রী দিতে পার কিমা । হয় ত, তুমিই বলিয়া উঠিবে “ছা 
কিসের গর্ধ করিতেছিলাম, আজ যে দেখিতে পাইলাম আমি শ্বেতমর্ুর- 
অগডিত তন্মরাশিমাত্র-_মৃতাস্থি,মূভাস্থি (৮ 
আমর! প্রত্যেকেই কতকগুলি মৃতাস্থি বুকের ভিতরে রাখিয়া সেই 
এলি গ্বর্গজ্ঞাগের উপাদান মনে করিতেছি। আগাদিগের অহঙ্কারের 
' বিষয় মৃতাস্ছি। 
আত্মপরীক্ষ! দ্বার স্বীয় ফ্োষগুলি সর্বদা মনের সম্পমুথে উপস্থিত 
করিলে অহঙ্কার চূর্ণ হয়। আমরা আপনাদিগের দোষ মা দেখি! সর্ধদ। 
গণের দিকে দৃষ্টি করি বলিয়াই অহঙ্কারী হট । আনম দ্বারা একটি 
একটি করিয়া গোষগুলি ধরিতে হইবে" যে দোষগুলি গুণ বলিরা মনে 
করিতেছিলাম শুক্মান্ুসন্ধানে সেই গুলি টানিয়। বাছির করতে হইবে 
এবং স্কুল স্কুল দোবগ্চলিরও তালিক! করিতে হইবে । নিজের দোষগুলি 
সর্বদা মনে খাকিলে অহঙ্কার উপস্থিত হইবার অবকাশ পায় না। যাহার 
নিজের দোঁষ গুলি সর্ধবদ! মনে জাগরীক থাকে, ৫ দীনাত্ম! না ভইয়া পারে 
না। লে ব্যক্তি মছাত্বা ফকির বায়েজিদের কটা বলিবে 'একটি ধূলি, 


১৩২: | ৷ তজিয়োগ ৷ 


কপাবে জিজ্ঞাস! কর, সে বলিবে বে বায়েজিদ ভাহা! অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ নহে ।” 
'এক দিবস কোন সাধু একটি রাগ! দিয়া, বাইতেছিলেন। একন্ন 
গৃহস্থ ছাদের উপর হইতে কতকগুলি জ্ঙ্গার তাছার মস্তকে নিক্ষেপ 
করে। সহ্চরগণ কুদ্ধ হইয়া সেই গৃহস্থকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর 
হন। সাধু তাহাদিগকে নিবারণ করিয়! প্রসরব্দলে বলিলেন “তোমরা! 
একি কর? বাহার মন্তকে জলম্ত অগ্নি বর্ষণ হওয়া উচিত, তাকার 
মন্তফে কতকগুলি শীতল অঙ্গার পতিত হইল, ইহা:ত তাহার সৌভাগোর 
বিষয় /' যে বাক্তি' আপনার দোষগুলি সর্বদা দেখেন তিনি সাধুর স্যার 
দীনাত্বা না হইয়! পারেন না। তীহার হৃদয়ে অহসক্কারের লেশমাত্র স্থান 
পাইতে পারে না। প্রত্যেকে নিজের কতশত দোষ আছে, একবার 
তা'লক1 করিয়! দেখুন অহঙ্কার নিকটে আসিতে পারে কি না। যে 
ভাবে আত্মপরীক্ষার পথ প্রদর্শিত হইল, এইভাবে আত্মপরীক্ষা৷ অহষ্কার 
বিনাশের প্রধান উপায়। 

(১) অহঙ্কারের কুফল চিস্ত। করলে মন তাহা হইতেসভীত হস্স। 
মহাভারতের উদ্দোগপর্কে কৌধারক্রঙ্ষচারী সনৎনুজাত ধৃতরাস্ট্রকে 
খহঙ্কারের অষ্টাদশ দোষ দেখাইতেছেন ৫-- 


মদোহষ্টাদশদোষঃ সস্তা পুর! বঃ প্রকীর্তিতঃ। 

লোকছ্েষাং প্রতিকূলামজ্ডাসুয়া স্যাবচঃ ॥ 

কামক্রেধো পারতন্ত্রাং পরিবাদদোহধ পৈশুনং | 

অর্থহানিধিবাদশ্চ মাশুসর্ধ্যং প্রাণীপীড়নং ॥ 

ঈর্বামোহোহতিবাদশ্চ সংজ্ঞানাশোহভ।সুস্িত । 

তশ্মাশ প্রাজেজ। ন মান্তেত সদ! হেতঘিগহিতম্‌ ॥ 
মহাভারত । উদ্যোগণর্ব। ৫৫ । ৯-১১.। 


হদ;. "১৩৩ 
*বে ব্যক্তি অধ স্বাক্সা আক্রান্ত হয় দেলোকের বিদ্বেষ-ভাঁজন হন্স-_ 
শহস্কারী বাক্িকে কেহ দেখিতে পালে না, সে অনেক লময়ে তাহার 
অভিমানে আথাত পড়িবে ক্রি পড়িগ্বাছে কল্পনা! করিয়া মানা রিষঙ্ে 
লোকের প্রতিকৃল আতরণ করে, কাহারও গুণের, প্রশংসা শুনিতে পারে 
না, সুতরাং গুপিগশের প্রতি পৌোষার়োপ করিতে ব্যস্ত হয়, আপনাকে 
উচ্চন্থান দিবার জঞ্ঠ অন্ত কেছ তাছার সমান আদরধীয় না হইতে পারে, 
তজ্জন্য মিখা! কথা 'বলিতে সঙ্কুচিত হয় না। যে বিষয় লইয়। অহঙ্কার 
তাহাতে তাহীর নিতাস্ত আপত্তি জন্মে, কেহ বিরুদ্ধে ফোন কথ! বলিকে 
ক্রোধে অন্নিধৎ হইয়! উঠে। যে ব্যক্ষি অভিমানে ইক্ষন দের তাছারউ 
দাস হইয়া থাকে, পরের দোষকীর্ঁনে অহক্ষ।যীর জিহ্বা নৃত্য করিয়। 
ধাকে, নানাপ্রকার খলতা আশ্রয় কর! তাহার প্রয়োজন হয়, গে কআহ- 
হারের বিষনগুলি ক্সক্ুঞ্জ রাখিবার জন্য অনর্থক ধার করে, অপর লোকের 
সঙ্গে তাহার বিবাদ খঅনিবাধ্য হুইয়া! পড়ে, পরজ্রীকাতরতা! অহঙ্কারীর 
ঈদয়রাজ্যঞ্অধিকার করিয়া থাকে; প্রপিপীড়ন তাছার স্পর্ধার বিষয় 
হইয়া দাড়ার, ঈর্ধায় তাার প্রাণ জর্জরিত হয়, [চিত বিভ্রান্ত হইয়া! যাঁয়, 
লোকের মর্যাদা অতিক্রম করিয়া বাক্য প্রয়োগ করা অহস্কারীর় একটি 
প্রধান লক্ষণ ৷ অহক্কারে স্দীত ব্যক্তির কাগুকাণ্ড জ্ঞান থাকে না এবং 
আভ্যহ্র়িতা অর্থাৎ পরদ্রে(হশীলতা তাহার মজ্জাগত হুইয়! থকে । 
কোন অহঙ্কারী ব্যক্তির জীবন পর্যালোচনা করিলে এই অষ্টাদশ দোঁষ 
প্রতাক্ষ দেখিতে পাওয়া ধায়। এতগুলি দোষ যাহার সন্ধে আরোহণ 
করে তাহার কি মনুষাত্ব থাকে? অহঙ্কারীর স্তার কপাপাজ আর কেহই 
নাই। সে মনে করিতেছে আমি উর্ধে উঠিতেছি। কিন্তু বাস্তবিক 
ক্রমাগত নিয়ে পড়িতেছে, ভাঙার ভার ছুঃখী এজগতে কে ?- তাহার 
“অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়। 


১৩৪. তক্তিযো | 

অহস্কারের অবশ্রস্তাধী ফল পতন । কিছুতেই অহস্কারী উর্দে উঠিতে 
পারিবে না। বীশুদ্রীষ্ট বলিয়াছেন, 'দীনাত্যারা বন্ত, কারণ শর্গয়াজা 
তাছাদিগের। দীনাক্ম। না হইলে শ্বর্গে প্রবেণ করিবাস় কাহারও অধিকার" 
নাই। একটি সঙ্গীত শুঁনিয়াছি, ভগবান্‌ বলিতেছেন £-_ 

“অহঙ্কারী পাপী বারা, আমার দেখ] পায় না তারা, 
দীন্জন্রর বন্ধু আমি সকলে জানে । 

প্রকৃতই তিনি দীনজনের বন্ধ, অহস্কারী বাক্তি "কখনও তাহার দেখ। 
পায় না। যতদিন হৃদয়ে কোন প্রকারের অহঙ্কার স্থান পাইবে, হতদ্দিন' 
ঈশ্বরকে তথায় পাইবে না। একটি মুসলমান সাধক বলিয়াছেন, “যখন 
প্রভূ প্রকাশিত হন আমি থাকি না, এবং আমি উপস্থিত হইলে প্রভু 
থাকেন না । আমার অপ্রকাশে তাহার প্রকাশ, আমার প্রকাশে তীহার 
খপ্রকাশ। এই প্রকার ত্রিশ বংসর চলিতেছে । আমি যত আর্তনাদ 
করি, তিনি ততই বলেন “হয় আমি থাকিব নয়, তুমি থাকিবে । “আমি 
ও “তিনি এই ছুয়ের একস্থলে থাকিবার স্থান নাই । “আমি+ধএবদায় ন 
হইলে “তিনি আগিবেন না। যে পর্যন্ত 'আমি' না যাইবে সে পর্যন্ত 
যঘতষ ধর্মসাধন করুন না কেন স্বর্গের দ্বার অর্গলরুদ্ধ থাকিবে ।” মহা-. 
ভারতের মহ্থাপ্রাস্থানিক পর্বে পঞ্চ পাগুবের বর্গারোহণের আখ্যান ইহার 
 প্রমাণ। যুধিষ্ঠির, ভীম, অজ্জুন, নকুপ ও সহদেব স্বর্গের পথে চলিয়াছেন। 
প্রথম সহদের ভূতপে পঠিত হইলেন। ভীম যুবিষ্টি্কে সহদেবের 
পতনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । ধর্শযাজ উত্তর করিলেন ২ 

আত্মনঃ সদৃশং প্রাভ্ং নৈযোছমস্তত কঞ্চন। 
তেন দোষেণ পতিতক্তস্ম।দেষ নৃপাত্মজঃ 1 

এই নৃপনন্দন কোন ব্যক্তিকেই আপমার ৪ প্রাজজ মনে করিতেন, 

না, সেই দোষে পতিত হইলেন ।' 


অন ।. ৯ ৬৩৫ 


এই বণিক! ধর্ময়াজ :ও হার অবশিষ্ট তিন ভ্রাতা অগ্রসমম হইতে 
লাগিলেন, কিঞিতকাল পরে নকুল গতিত হইলেন। 
ভীম জিজ্ঞাস! : করিলেনু নকুলের পতনের কানণ কি? যুধি্তির 
উত্তর করিলেন -৬ 
রূপেণ ম্লমে। নান্তি কশ্চিদিত্যন্থা দর্শনম, 
*  জধিকশ্চাহমেবৈক ইতান্য মনসি শ্থিতং। 
* নকুলঃ পতিতস্তস্মাদাগচ্ছ স্বং বৃুকোদর ॥ 


“ইনি মনে করিতেন 'রূপে আমার তুলা কেহ নাই, আমিই সর্কাপেক্ষ। 
অধিক রূপবান্,--ন্তরাং পতিত হইয়াছেন ) হে বৃকোদর, তুমি আগমন 
করিতে থাক।', 

নকুলের পর অঙ্জুন পড়িলেন। অঙ্জুন ফেন পড়িলেন জিজ্ঞাস 
হইলে ধর্মরাজ বলিলেন ১ ! 

'*একাহা। নিদছেয়ং বৈ শব্মুনিত)ভরদুনোহব্রবীৎ । 
ন চ তগ্কুতবানেষ শুরমার্নী ততোহপতত ॥ 
অনমেনে ধন্ুগ্রাহানেষ সব্বাংশ্চ ফাঞ্জুনঃ | 
তথা ঠতন্ন তু তথ! কর্তব্যং ভূতিমিচ্ছতত ॥ 


এই শৌর্ধ্যাভিমানী অর্জুন বলিয়াছিলেন, 'আমি এক দিবসের মধ্যে 
শক্রণণকে দগ্ধ করিয়া! ফেলিব, তাহা! ইনি করিতে পারেন নাই এবং 
ধনুর্যারিগণের অগ্রগণ্য ছিলেন বলিয়। অপর ধন্ুধণারীদিগকে অবজ্ঞা! 
করিতেন, তাই ইনি পতিত হুইবেন। যিনি আপনার মঙ্গল কাঙগন! 
করেন, ভিনি কখনও এরূধ করিবেন না 1 

পঞ্চ পাগুবের এখন অবশি মুধিডির ও ভীম, তাহারা কছেক পদ 


৯০৬ « ভক্ষিধোগ। 


অগ্রসর হইতে না হইতেই ভীম গদ্ধিত হুইলেন। পতিত হইগ়্ ভীষ 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ঘুগিটির বলিলেন +- 
অতিভুস্তঞ্চ তবতা প্রাপেন তু বিক'খসে। 
অনবেক্ষ্য পরং পার্থ তেনালি পতিতঃ ক্ষিতে) ॥ 

তুমি অতিন্বিক্ত ভোজন করিতে এবং অন্তের বল গ্রাহা না করিয়! 
আপনার বলের ঙ্গাঘ! করিতে, সেই জন্তই ভূতলে পতিত হ্ইয়াছ 

একষাত্র নিরহঙ্কার যুধিঠির স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হইলেন। ভীম, 
অঞ্জুন, নকুল ও সহর্দেবের গর্ধর্ই পতনের ফারণ। ইহাদিগের প্রত্যেকে 
নানাগুণে বিভূষিত হইয়াও হৃদয়ে অহঙ্কারকে স্থান দিয়াছিলেন বলিয়। স্বর্গ 
ইইতে বঞ্চিত হইলেন। অহঙ্কারের ইহাই অবশ্তস্ভাধী ফল। যত স্ুকৃতি 
সমস্ত অহঙ্কারে দগ্ধ করিয়া ফেলে। ও 

অহঙ্কারীর হৃদয়ে যাতনার অন্ত অবধি নাই। ইংরাঁজিতে একটী 
প্রবচন আছে 01105 15 0175 19195 ০01 1191)00170655, “অহঙ্কার 
সুখের গরল | যে অহগ্কারকে প্রশ্রয় দেয়, তাহার প্রাণে নুর্খাথাকিতে 
পারে না। ূ 

প্রথমতঃ যে বাক্তি আপনাক্ষে উচ্চ মনে করে, তাহার হৃদয়ে এই 
বিশ্বাস যে অপর সকলে অবশ তাহার চরণতলে মস্তক অবনত করিবে ; 
কিন্ত এই পৃথিবীতে দেখিতে পাই, ধতই কেহ অহঙ্কারে পুর্ণ হয়, ততই 
সকলে তাহাকে অগ্রাহা করিতে আরম্ভ করে, সুতরাং অহঙ্কারী আশানু 
যারী সম্মান না পাইয়া অন্তরে জলিতে থাকে । 

ছ্িতীর়তঃ, অহঙ্কারী অপর কোন- ব্যক্তিকে আদর ও সম্মান পাইতে 
দেখিলে, তাহার প্রাপ্য আদর ও সম্মানের লাঘব হইতেছে মনে করিয়া 
ঈর্ষা অস্থির হইন্লা পড়ে, এবং কির়পে সে ব্যক্তি প্রতিপত্তি নাঁশ করিবে 
বিষপূর্হদয়ে ভাহারই মন্ত্রণা করিতে থাকে । 


মা ৩ণ 


তৃতীরতঃ, ফে তাহার গুরুত্ব উপবুক্ঠকপে খুবিল না, কে ভাহাক্স 
মহিমাকা হিনীশ্রধণে 'বিমুখ হইল, কে তাহার বিরুদ্ধে কি বলিল, ফে 
তাহার সঙ্গে তুলনায় আপদায় লৎুত্ব স্বীকার করিল লা, কে তাহার 
সম্মুখে যতদূর অবনত হওয়া উচিত ছিল ততদুর হইল না, ইত্যাদি 
চিন্তায় অহঙ্কারীর নিষ্রা! হয় না, প্রাণের শাপ্তি লোপ পায়। 

এরূপ হুঃখের জীবন পৃথিবীতে আর কাহার ?' আহষ্কারের এইরূপ 
কুফল চিস্ত। করিয়! ঈর্বার। আপনাকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিবে। 

(৩) অহঙ্কারদমনের একটা বিশেষ উপায়__উ্দদৃষ্টি এবং অপরব্যক্তি- 
গণের গুণাহ্থসন্ধান ও অন্রাস্তচিত্তে তাহাদিগের সহিত আত্মতুলনী। 

যিনি যে বিষয় লইয়া! অস্কার করুন না উর্ধদিফে দৃষ্টি করিলে তীহী 
'পেক্ষ! সেই বিষয়ে উচ্চ, অনেক লোক দেখিতে পাইবেন । ধন, মান, 
ভান, ধর্শী, শৌর্ধা, কোন বিষয়েই ফেহছ বলিতে পারেন না "আনা 
অপেক্ষ। এ পৃথিবীতে কেহ শ্রেষ্ঠ নাই” এবং কোন বিধয়ে কেহ পৃর্থিবীতে 
সর্বাপেঙ্গণ শ্রেষ্ঠ হইলেও অপর শত শত বিধয়ে তিনি অনেক লোক 
অপেক্ষা নিরুষ্ট--হই! কে অন্বীকার করিতে পারেন ? স্বীয় গণ্ভীর মধ্যে 
বসিয়া অনেকে মনে করেন, আম! অপেক্ষা উচ্চ ফেছই নাই, কিন্তু গণ্তী 
বাহির হইলে দেখিতে পান তাহা! অপেক্ষ। উচ্চ ব্যক্তির অন্ত নাই। গ্রান্ে 
নিনি আপনাকে অতি উচ্চ মনে করেন, কোন নগরে আসিলে তাহার 
উচ্চত্ব ঘুচিয়! যার, কোন রাঙ্ধানীতে উপস্থিত'ছুইলে দেখিতে পান-_ 
তিনি সেখানে অতি সামান্ত নগণ্য ব্যক্তি ; গ্রামে বসিয়া যে বিষয়ের অহঙ্কার 
করিতেছিলেন, তাহার ক্ষুত্রত্ব মনে হইলে মন লঙ্জায় অভিভূত হয়। 

আমর! গ্রতিবেশিবর্গের গুণান্ুসম্কান করি না বলিয়া অনেক সমরে 
আমাদিগকে বড় মনে ফরি। বাঁহাকে নিতান্ত নিরুষ্ট মনে কগিতেছি, 
তাঁহার ভিতর ফি কি গপ আছে, একবাগ অনুসন্ধান 'করিতে দ্আরস্ 


৯৩৮: ভক্িষোগ । 
কর্গিলে 'আসামাদিগের হধ্যে নাই অথচ কাহার যো আছে এইরণ এত 
গুথ দেখিতে পাই. য়ে, তাহ! দেখিয়া! পুর্বে তাহাকে ক্ষুদ্র মনে করিবার 
জন্ত অনৃতণ্ত হইতে ফয়। অনেক সমকে সবাহাফে পূর্বে স্পর্শ কর! গাঁপ 
মনে করিতাম) তাহার, গুণের দিকে দৃ্রি করিব এসনি মোহিত হইয়া 
গিয়াছি যে, তাহার পাদস্পর্শ করিতে পারিলে জীবন ধন্ত মনে করিয়াছি । 
দোষ না জাছে কাহার ? পৃথিবীতে সকলেরই দোষ, আছে এবং সকলেরই 
গুণ আছে; মাতে যে দোষ নাই তাহা! তোমাতে আছে, আবার 
তোমাতে যে গুণ আছে তাহ! আমাতে নাই। এ জগতে প্রত্যেক 
মানুষের চরিত্র পর্যযালোচন। করিনা দেখিলে কাহাকেও আম অপেক্ষা 
অধম বলিব স্থির কগিতে পারি না; সকলেই কোন না কোন বিষয্সে 
আনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিতে পাই। কোন ব্যক্তিকে ক্ষুত্র বলিয়া 
অধিকার ভগবান্‌ কাহাকে ও দেন নাই । 

আমর। অনেক সময়ে অপরের কার্য্যের মন্ত্র বুবিতে না পাগিয়া 
দোষারোপ করিয়া থাকি ও তাহ! অপেক্ষ/ আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ »নে করি । 
কে কি ভাবেঞফোন্‌ কার্য করিল তাহা গ্ররুতপক্ষে বুঝি না, কিন্তু উচ্চ 
কঠে দোষ ব্যাখ্যা করিতে ক্রটি করি না। তথ্যান্থসন্ধান না৷ করিয়। 
দোষ কীর্তন করিন্না বেড়ান আমাদিগের একটি প্রধান রোগ । আমর! 
প্রত্যেকেই বোধ ক্য় শত শত বার অপরের দোষ দেখাইয়া নিজের 
'বাহাছরি ঘোষণ। করিয়াছি, অবশেষে যখন প্রকৃত ঘটন। প্রকাশ হুইর! 
পড়িয়াছে, তখন মিথ্যা দোষারোপ করিয্াছিলাম চিস্ত। করিয়। লজ্জার 
জিয়মাণ ,হ্ইয়াছি। কোন ব্যক্তি পর এক ব্যক্তিকে হত্যা! করিগ্জাছে 
গুনিয়। কি দেখিস্বাই তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যাকারী পাষও বল। কর্থব্য 
নহে। :যাহাকে তুমি পাবগড বলিতে উত্ভত হুইস্বাছ, হয়ত ভিনিশ্বর্গের 
প্লবতা। . কোন নয়াধম নিঃনহায়।.একটি সাধ্বী মহিলার খন্ধ নষ্ করিতে 


' ধন পতন 


উদ্দাত হৃইগ্াছিল, সাধ্বীকে আর কোন উপায়ে যক্ষা করিতে না পাঁরির! 
অবশেষে তিনি সেই লকপিশাচকে ' যদসদনে প্রেরণ ফর্িতে কাধ 
হইয়াছিলেদ। এই হতয়কারী, পাষণ্ড কি দেবতা! তুষি ত্রান 
হইর! পাষণ্ড বলিতে উদ্যত হইয়্াছিলে। এইকপ ভ্রমসম্বন্ধে তীপসধালার 
একটি মনোহর গল্প আছে,। 

একদা তাপস স্বোসেন বলোরী ঈজল! নদীর তীর দিয়া বাইতেছিলেন, 
এমন সময দেখিলেন এফজন কাফ্রি ফোন স্ত্রীলোকের সহিত সিনা বৃছৎ 
বোতল হইতে কি পান করিতেছে। ইহা দেখিয়া হোসেন মদে মনে 
ভাবিতে লাগিলেন, “এই ব্যক্তি অপেক্ষ! অবশ্ত আমি শ্রেষ্ঠ, আমি ত 
ইহার ন্তায় কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসির জুরাপান কর না) হোসেন 
এইক্প ভাবিতেছেন এমন সময়ে একখানি নৌকা তথায় উপস্থিত হইল, 
'অকম্মাৎ নদীর তরঙ্গাভিঘাতে নৌকাখানি ডুবির! গেল। কাক্রি ইহ। 
দ্েেখিবামাত্র জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং নৌকায়োহীদিগের মধো ছয় 
জনকেস্উন্ধার করিল। হোসেন দেখির়। অবাক | কাফির হাদক্ের 
এই স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া তিনি তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ ফরিতে লাগিলেন। 
অবশেষে তাহা সহিত কধোপকথন করিতে করিতে জানিতে পারিলেন 
যে, যে স্ত্রীলাকটা তাহার সঙ্গে বসিরাছিল, সে তাহার মাতা; ও 
»বোতলের মধ্যে ঘাহা ছিল তাহা স্থুর! নয়* নির্দখল জল। কাঁফ্রি বলিল, 
“আমি দেখিতেছিলাম, তুমি অন্ধ না চক্ষুতম্সান; দেখিলাম, ভুমি অন্ধ । 
হোসেন লজ্জিত হইয়া তাহার চরণ ধরিয়া বলিলেন, "আমার ক্ষমা! ফর, 
সতা সত্যই আমি অন্ধ। ভাই, তুমি ত এ নদীর তরঙ্গ হইতে ছয় জনকে 
উদ্ধার করিলে, এখন দয়! করিয়! আমাকে অহঙ্কারনদের আবর্ত হইতে 
উদ্ধার.কর' | এই ঘটনার পরে হোসেন আর কখনও আপনাকে অপর 
ব্যক্তি অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ ধনে করিতেন না। একদিন একটা কুকুরকে 
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দেখাইয়! তাহাকে কেহ জিজ্ঞান! বরিয়াছিল পুমি শ্রেষ্ঠ, মা এই কুকুর 
শ্রেষ্ঠ ? তিনি উদ্ধার করিয়াছিলেন, “যদি আমার ধর্শজীবন রক্ষা পায় 
তবে আমি কুকুর অপেক্ষা শ্রে্ট, অন্তথা, আমার স্ভায় এক শত হোসেন 
অপেক্ষা কুকুর শ্রেক্ঠ 1 আমাদিগের মধ্যে এমন €কে আছেন বিলি 
বলিতে পারেন, আমার ধর্ম অক্ষত রহিয়াছে ? . 

(8) জগতের সহিত লম্বন্ধ ও নিজের দায়িত্ব টিস্তা করিয়া আপনার 
হুর্বাঙতা অনুক্চব করিলে অহক্কার সন্কুচিত হয়। আপনার শরীর ও মন, 
পরিবার, সমাজ, স্বদেশ ও জগৎ সমন্বঙ্ধে আমাদিগের ক্ষি কর্তব্য ও তাহ! 
সম্পাদন করিতে কি কি বিষয় আয়ত্ত কর প্রক্মোজন, মনে করিলে হৃদয় 
অবসর হইয়া পড়ে, লম্ষ্ক বন্ক থামিয়া যায়। যখন মানবজন্ম গ্রহণ 
করিক্কাছি, ভগবান্‌ মানবন্ব-সাধনের কতকগুলি শক্তি দিক়াছেন, তখন 
মানব-লায়ের উপযুক্ত কার্য করিবার জন্ত দায়ী; তাহা কতদূর করিয়াছি 
ওকতদূর করিতে প্মারিষ, স্থিরচিত্তে ভাবিলে আপনার ক্ষুদ্রত্ব এমনি চক্ষের 
সমক্ষে উপস্থিত হয় যে, আর অহস্কার নিকটেও আসিতে পারে না; কত 
অহাশক্িশালী বাক্তি--সাগরের স্কায় ধাহাদিগের জ্ঞান, প্রেম কি গ্রতাপ-- 
স্বীয় দায়িত্ব চিন্তা করিয়া! আপনার শক্িবিকাশ ও কার্যাকলাপের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়। 'হায়, আমি কিছুই নই, আমার কিছুই হইল না, কিছুই 
কন্পিলাম না" এইরূপ কত থেদদোক্তি করিয়! গিরাছেন, আর তুমি কূপমণ্ডক 
হইয়া কোন্‌ মুখে আপনার ক্ষুদ্র জান, ক্ষুদ্র প্রেম ও সুর প্রতাপের বড়াই 
করিতে পায়? 

মানিলাম, তুমি তোমায় দাক্গিত্বানুযা়ী কার্ধা করিম্বা! উঠিতে পার, 
তাহাতেই ব! অহক্কারের বিষয়.কি ? কর্তব্য কার্য করাতে আর পৌকুষ 
কি? না ক্ষরিলে বেত্রাধাত। পিতার পুজের ভরপপোবণ কর! কর্তব্য, 
এইযপ বর্তব্য করি! ক্কি কোন পিতা কখন অহঙ্কার করিয়াছেন? শ্রী 
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যে স্বামীর সেবা করেন তাহ কি কখনও তাহার অহ্ক্কায়ের বিষন্ধ হ্ই্র। 
থাকে ? কোন্‌ পুন্র বৃদ্ধ পিতার অন্সংস্থাপন করিয়া মনে করেন, বড়ই 
গৌরবের কার্ধ্য করিয়াছি ?, যাহা কর্তব্য তাহা না করা অন্তার, করিলে 
গর্ব করিবার আছে কি? জ্ঞান ও প্রেম ধর্ত্ে যতদূর উদ্নত হওয়1 কর্তবা, 
কি জগতের উপকার যতদুর কর! কর্তব্য, তাহা করিতে পারি না বলিয়। 
মনস্তাপ হইতে পারে, করিতে পারিলে তাহার ্পর্ধার বিষয় ত কিছুই 
দেখি না। আমাদিগকে ভগবান্‌ যে শক্তিগুণি দিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত 
ব্যৎহার পা করিলে দগুনীয্প হইবার কথা, করিলে মাত্র কর্তব্যসাধন হুইল, 
অহঙ্কারের কিছুই হইল ন1। 

অতীত জীবনে নিজের ম্ঘলন ব পতন চিস্তা করিলে সকলের দর্পচূর্ণ 
হয়। এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না, ধিনি নিজের আতীত জীবন 
পর্যযালোচন। করিয়া! সগর্ধে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতে পায়েন। 

(৫) অহঙ্কারের বিষয়গুলি কদিন স্থায়ী, ইহ চিন্তা করিলে অহস্কার়ের 
স্বাস হহ়। পৃথিবীতে [যনি যাহারই অহঙ্কার করুন, মৃত্যু একদিন সমস্ত 
অহস্কার দূর করিয়া দিবে । আর মৃত্যুর নামই ব! লইবার গ্রয়োজন ফি? 
মৃতার পূর্ব্বে ত দেখিতে পাই কত জ্ঞানী মূর্থ হইয়া গেল, কত ধনী পথের 
ভিখারী হইল, কত ষানী অপমানিত হইল, কত প্রতাপী পরপদানত 
হইয়া রহিল । * গ্রতাপে অদ্বিতীয় নেপোলিয়ান বোদাপার্ট সেপ্টহেলেনার 
বন্দী হইয়া রহিলেন, মানদৃপ্ত কািনাল্‌ উল্পী বৃদ্ধ বয়সে কত অপমান 
সহ করিলেন, ক্জানীর শিরোমণি অগণ্ড কোমৎ বিরুতমন্তিষ্ষ হইয়! 
পদ়্িলেন। ধনী দরিজ্র হওয়ার ছৃষ্টান্তের ত অন্ত নাই। রূপ ত ছদিনেই 
বিরূপ হইক্সা বায় । অহক্কারর এমন িষয় দেখি লা, যাহার স্থিরদ্ধে 
বিশ্বাস কর! যাইতে পারে, তবে আর কি লইয়! অহঙ্কার করিবে? 

৬) যে স্থলে আপনার গুণকীর্জান হয় সে স্থল হইতে প্রস্থান কর! 
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সর্ধতোতভাঁবে বিধেক্স? শ্বীর গুণগাম শ্রবণ আহঙ্কার়ের প্রধান. পৌধক। 
সাঁধুগণ যে স্থলে আপমার গুণের আলোচন। শ্রবণ ক্রেন, লে স্থল হইতে 
দূরে গমন করেন। 

নিজের দোষবীরত্বন মহোপকারী । "আমার অমুক অমুক বিষয়ে 
অহঙ্কার আছে লোফের নিকটে ত গ্রকাশ্ঠ চাবে বলিবে ততই অহঙ্কার 
মস্তক লুকাইবার চেষ্টা করিবে । দীনতা অবলম্বন করিয়া লোকের নিকট 
অহঙ্কারের বিষয় খাপন করিয়া তীাহাদ্দের নিকট হইতে সমুচিত দণ্ড 
প্রার্থনা, অহঙ্কারদমনেন্স মহৌধধ। এক দিবদ একটি সাধক তাপস 
বায়েজিদের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি ত্রিশ বৎনর প্রতিদিন 
রোক্ধাপালন করিতেছি ও রাত্রি জাগরণ করিয়া! তপন্যা করিতেছি, তথাপি 
জীবনের আধাক্সমতত্বের কোন আভাস পাইতেছি না, ইহার কারণ ফি? 
বায়েজিদ উত্তর করিলেন । 'ভ্রিশ বৎসর কেন ভিশ শত বৎসরও এইক্প 
সাধন করিলে কিছু ফল পাইবে না।' তিনি বলিলেন 'কেন' ? বায়েজিদ 
বলিলেন, 'য়েছেতু তুমি আপন জীবন এক গ্রকার আচ্ছাদনে “বরণ 
করিয়। রাখিয়াছ। সেই সাধক জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহার প্রতিবিধান 
কি?' বায়েজিৰ বলিলেন, 'যাও মস্তক মুণ্ডন কর, সৌন্দর্ধয-উদ্দীপক যাহ 
কিছু আছে অঙ্গ হইতে উন্মোচন কর। «ই পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়। 
কম্বল পর। নগরের যে স্থলে তোমাকে সকলে চিনে এইন্ধপ কোন, 
পল্লীতে স্বাস্না বস ও কতকগুলি ত্রীড়ার দ্রব্য নিকটে রাখ। বালক- 
বিগকে আহ্বান করিয়া বল “যে আমার গলায় একটা ধাকা দিবে, তাহাকে 
একটি খেলন। দিব, যে ছুইটি ধাক্কা দিবে তাহাকে ছইটা' খেলনা দিখ। 
এইভাবে বালকদিগের দ্বারা! অর্ধচন্জ্র পাইতে পাইতে, মগরের প্রত্যেক 
পল্লী ত্রঙ্গণ করিবে | 'ষে গ্রামে তোমার বিলেষ অপমান হইবে সেই 
গ্রামে বসতি .করিবে। ইহাই তোগার সম্বন্ধে মহৌষধ): বাস্তবিক 
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খহঙ্কারের ইহ অপেক্ষা উদৎকৃষ্টতয় বধ নাই । গর্বের পরিচ্ছদ দূর 
যাহাদিগের নিকটে অহস্কক$র করিরাছ, তাহাদিগের নিকট হইতেই তাচ্ছিল্য 
আহ্বান করিলে অস্থন্কার দুরে পলায়ন কয়ে। হয়ত সরলনভাবে কাহারও 
নিকটে নিজের .দোধ বলিতে -বলিতে মনে অহঙ্কার হইবে, "আমি কি 
সরল ! যাহার নিকটে আমি আমার দোবগুপি বলিতেছি ষে আমাকে 
কত সরল যনে করিতেছে 1 যদি এইরপ ভাব, হয়, অমনি এভাবটিও 
তাহার নিকটে প্রকাশ করিয়। ফেলিবে। ক্রম্পগত এইরূপ করিলে 
অহঙ্কার প্রাণের ভিতরে থাকিবার আর সুবিধা পাইবে না, হৃদয় নির্শাল 
হইবে, জীবন ধন্য হইবে। 

অহঙ্কার দমনের অন্ত কতকগুলি বিশেষ উপায় বলিজাম, কিন্তু কেহই 
যেন সকল প্রকারের পাপ জর সম্বন্ধে যে সাধারণ স্পার়গুলি বল! 
হইয়াছে তাহা বিস্বত না হু7। অহক্কারকে পরান্ত করিবার জন্ত সেই 
গুলিও জর্বদ। মনে রাখিবেন। 


মাতসর্্য | 


(৯) অপরের প্রতি প্রেমের বিস্তার মাতসর্য্যের পরম ওধধ। যে 
যাহাকে ভালবাসে সে কখনও তাহার শ্রী দেখিয়! কাতর হইতে পারে 
না; ভালবাসার পাত্রের শ্রীবৃদ্ধি, দেখিলে আনন্দৈরই বুদ্ধি, হয়, কখন 
প্রাথে মাৎসধ্য স্থান পাইতে পারে না। অতএব 'যাহার শ্রী দেখিলে 
কাতর হই, তাহার সদগুণ প্রভৃতি আলোচনা করিয়া যদি কোন প্রকারে 
হৃদয়ে তাহার প্রতি ভালবাসার তাৰ আনিতে পারি, তবে কখনও তাহার 
প্রতি: মাৎসর্য্ের হবার! ক্রি হইব না। . এইরূপে যতই ভালবাস. অপর 
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€লোকের উপগ্ে ছড়াইয়া! পড়িবে, ততই মাৎসধ্যের হাল হইবে 1". এইস 
খাহাদিগেক্স প্রতি ফোনকপ মাৎসধ্যের ভার হযে উপস্থিত হয়) তাকাধিগের 
সহিত সর্কতোভাবে লৌহার্দস্থাপনের চেষ্টা করা কর্তব্য । 

(২) লক্কীর্গত। মাতৎসর্যের প্রধান পোধক। বে মনে করে সুখ, 
সন্রম, সম্পদ যাহা কিছু ছিল; অমুক বাক্তি ভোগ করিক্স। লইল, আমার 
অন্ত ত কিছুই রহিল না; সে পরের হুথ, লনতরম, সম্পদ দেখিলে প্রাণে 
কষ্ট পাইতে পারে; কিন্তু বাহার মনে হয় এই গ্রকাণ্ড পৃথিবী পড়িয়া 
রহিয়াছে, অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে লোকের সুখী, সন্্ান্ত অথব। সম্পদ- 
শালী হওয়ার পথের অন্ত নাই, প্রত্যেকেরই পৃথিবীতে কোন না কোন 
প্রকারের শ্রেষ্ঠ হইবার অধিকার আছে, তাহার হৃদয়ে মাৎসর্্য রাজত্ব 
কন্িতে পারে ন। যত উদারত। বৃদ্ধি তত মাৎসধ্যের নাশ। 

(৩) পরনিন্দা! মাৎসর্য্ের প্রধান সহচর । প্রাণের ভিতরে যত 
মাৎসর্যের অধিকার বিস্তৃত হয়, তত পরনিন্দায় জিহ্বা নৃত্য করিতে 
থাকে । পরনিন্দার অভ্যাস ও প্রবৃতি যত কমাইতে পারিবেন, ন্বাৎসর্ধ্যও 
তত আঘাত পাইবে। পরনিন্দার অভ্যাস ও প্রবৃত্ধি দঘনের জন্য হুইটা 
উপায় উৎকৃষ্ট । (১) নিন্ুক আপনার স্বীয় জীরনের দোবগুলি সর্ববদ! 
মনের সন্মূথে রাথিবেন। যে ব্যক্তি আপনার দোষগুলি সম্বন্ধে সর্বদা 
জাগ্রত, সে ব্যক্তি পরের নিন্বা করিতে কখনও আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
পারে না। আপনার দিকে তাকাইয়া তাহার মুখ গুকাইয়। যায়, সে 
আর পরের ঘোষের আলোচন৷ করিবে কি? (২) পরের ফোধাঙ্সম্ধান 
না করিয়া! পরের ওণান্ছসন্ধান কিক করিতে তাহাদিগের *খকীর্ন 
করিবার প্রবৃত্তি ও অত্যাস হত বৃদ্ধি পাইবে, পরনিন্বার প্রবৃত্তি তত 
কমিয়। যাইবে | সর্ব] পরের গুণকীর্তন ধাহারা করেন। লেইরপ 
লোকের সংসর্গ এ নম্বন্ধে, বিশেষভাষে- উপকারী নিভান্ব, নিই 


ছা 
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পাপীর জীবনেরও 'শানুপন্ধান করিরা তাহার পণকীর্তন স্ষরিলে প্রাণ 
আনন পূর্ণ হয় । ধীহা নিন্ম! করিতে তোমার মন উজ হইবে 
তাহার চরিত্রে ক্রমাগত গুণীহতদ্ধান করিতে থাকিবে, কতকগুলি গুধ 
পাইবেই : পাইবে, বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে তাহার সম্বন্ধে যখনই আলাপ: 
হইবে তখনই ' সেই গুণগুলির বিশেষ উল্লেখ করিধে ও তাহার মহত্ব 
ঘোষণা করিবে। এইরুপ করিতে থাকিলে ক্রমেই পরনিন্নার ইচ্ছা দূর 
হইবে ও. ঈরগুণালোচনার অপূর্ব আননা অনুভব করিতে পারিবে । 
9). যাহ্যুতে প্রাণে ভাল হইবার জন্ প্রগাঢ় আবেগ জদম্মে, তজ্জন্ত 
চেষ্টা করা কর্তব্য । ভাল হইতে ধাহার বলবতী ইচ্ছা আছে, ঈর্ষা 
তাহার ভিতরে কার্য করিবার অবকাশ পার না। ভাল হইবার জন্ত 
ধাহ।র হায় ব্যাকুল হয়, তিনি সর্ধদ1! পরের গুণকাহিনী শুনিয়া, পরের 
ভাল দেখিয়া, আপনাকে উন্নত করিবার চেষ্টা করেন, পরের দিকে 
কুদৃষ্টিতে তাকাইবার তাহার সময় 'থাকে না৷ ও পরের মন্দ চিন্তা যে 
নিজের জল হইবার পথে কণ্টক, তাহা তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারেন। যে অপর ফোন ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত, তাহার মন 
সর্বদা সেই ব্যক্তির অনিষ্ট করিবার জন্য ধাবিত হয়, তাহার আর ভাল 
হইবার অবসর থাকে কোথায়? বাহার হৃদয়ে ভাল হইবার ইচ্ছা গ্রবল, 
তিনি পরের ভাল দেখিলে অমনি সেই তালটুকু নিজের 'জীবনে আয়ন 
সচেষ্ট হন, তাহার মনে অপরকে অবনত করিয়া আপনার সমান 
১ নিজে উন্নত হইয়া অপরের সমান হইবার অন্য যত্ধ হয়। যে 
রর গবাৎসর্যের দাস, সে নিজের উন্নতি ভূপিয়! পরের অবনতি কাঁমন। 
করে; ধাহার প্রাণে মাৎসর্ধ্য নাই, তিনি মনে করেন “অন্কে নামাইক়া 
আমার সমান না করিয়া আমি কেন উঠিয়া তাহার সমান না হই ?» 
তাহার ঈর্যার় নাম শুনিতেও লঞ্জা ইয়। 
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6৫) যাৎসর্ধ্যের কুফল; চিন্তা মাৎসধ্যদমনের প্রধান উপায়। যে 
ব্যক্তি ঈর্ষাগ্িতে আপনার প্রাণটা আহুতি দেয়, তাহার অবস্থা! শোচনীয় । 
যাহা দেখিলে মনুযোর ..প্রাণ আনন্দে উৎদুল্ণ হয়, ঈর্ষা! তাহাই দেখিয়! 
বৎপরোনান্তি যন্ত্রণা পাইতে থাকে | - সৌন্দর্য, নখ, যাস, সদ্‌্গুণ 
দেখিলে কাহায় না মনে ক্জানন্দের সঞ্চার . হয় ? ঈর্ধার প্রাণে তাছাই 
নরকামি প্রজলিত করিয়! দেয় । ভাল যাহার নিকটে মন্দ, দ্ধ! যাহার 
নিকটে বিষ, দ্বর্গ যাহার নিকটে নরক, পূর্ণচন্ত্রের আলোক যাহার নিকটে 
অমনিশার অন্ধকার? তাহার যে কি ছুংখের অবস্থা তাহাকে বর্ণনা 
কনিবে? সহম্র বাক্তি একজনের গুণগান ফরিয়। আপনাদিগকে ধষ্ক 
মনে করিলে, ঈর্ধীর কর্ণে যেই সেই ধ্বনি প্রবেশ করিল, অমনি তাহার 
প্রাণ যাতনায় ছটফটু করিতে লাগিল-_বল ইহার ন্যায় হতভাগ্য কে 
আছে? 

যাহার দোষ চিস্তা ও দোষ দর্শনই ব্যবসায়, সে যে কিরূপ হতভাগ্য 
তাহা মনে করিলেও প্রাণ শিহুরিয়া উঠে। যেব্যক্তি চন্দ্রে ঝ্াঙ্ক ভি, 
আর কিছু দেখে না, কুস্ুমে কীট ভিন্ন আর কিছু তাবিতে পারে না, 
মুণালে কণ্টক ভিন্ন আর কিছু বুঝে না, তাহার স্তায় ছুঃঘখী এ জগতে 
আর কে ? জীর্ধীর প্রাণ সর্ব! মেঘাচ্ছন্ন, কণ্টকাকীর্ণ, ক্রেদপূর্ণ। 
ভগবান্‌ সকলকে ঈর্ধার হস্ত হইতে রক্ষা! করুন। 

ঈর্ষা হুলাহলের স্তায় অস্থি পধ্যস্ত জর্জরিত করিয়া ফেলে, ঈর্ষার 
দিবানিশি প্রাণে অস্থুখ। সর্বদা তাহার প্রাণে কষ্ট। তাহার স্বাস্থ্য 
ভঙ্গ হয়, মন ছুর্বাল হইয়! পড়ে, কর্তব্য কার্য করিতে ইচ্ছা হব “না, 
হৃদয়ের স্বাচ্ছন্দ্য চলিয়। যায়। 

এ জগতে..বিবাদ বিসম্াদ প্রা ঈর্ষামূলক দেখিতে পাই। কৃত কত 
ব্যক্তি, কত কত জাতি, ঈর্ষা নলে দ্ধ হইয়! গিয়াছে । 


উচ্ছ্গলত! |. ৪৪৭ 
(৬) আর একটি কথা! মনে বাখিলে, ঈর্ধাকে হৃদয়ে স্থান দিতে 
অনেকেরই লজ্জা বোধ হইবে । কার্ড বেকন বলিয়াছেন, “াহার নিজে" 
গুণ নাই সে অপরের গণ দেখিয়া! ঈর্ষান্বিত হয়। যাহার অপরের গুণ আত 
' করিবার ভরসা নাই, সেই ধপরকে টানিয়া নামাইয়া তাহার সমান 
করিতে চেষ্টা করে।' বাস্তবিক নিতাস্ত নিকৃষ্টব্যক্তি ভিন্ন কেহ ঈর্ধাকে 
স্থান দিতে পারে না। যাহার নিঙ্জের ভাল হইবার শক্তি নাই, অথচ, 
পরের ভাল সহ .হ*না, একপ ব্যক্তিই ঈর্বাপরতন্ত্র হইক্স! থাকে। যে 
ভাল হইতেঃ পারে সে অপরের ভাল দেখিয়া অবশ্* ভাল হইয়া! তাহার 
সমান হইবার চেষ্টা করে, সে অপরের কখনও কোন মন্দ কামন। করে 
না; আর যে আপনার মধ্যে ভাল হইয়া অপরের সমান হইবার শক্তি 
দেখিতে পায় না, তাহার মনে হচ্ছ! হয় যে, সেই ব্যক্তি ক্রমে নিম্মে আসিয়া 
তাহার সমান হউক । দুর্বল, ইতর হৃদয় ঈর্ধার ভিত্তি--টহা বাহার 
উপলব্ধি হইবে, তিনি কখনও ঈর্ধার বশবর্তী হইবেন না। 


উচ্ছৃত্খলতা | 

(১) মন নিয়ন্ত্রিত না হওয়ার উদ্ভুব্খলতা র উৎপন্তি। যাহাতে মন 
নিয়ন্ত্রিত হয় তাহারই চেষ্টা করিলে উচ্ছৃত্খলতার হাস হয় । মন নিয়ন্ত্রিত 
করিবার প্রধান উপায়--কোন ব্রত কি কতকগুলি নিন্নম অবলগ্বন করিয়া 
অটুটভাবে তাহা রক্ষা করার অনবরত চেষ্টা করা । দৈনিক কোন্‌ 
সময় কি কাধ্য কতক্ষণ কিরূপে করিতে হুইবে, স্থির করিয়! কিছুকাল 
সেই নিয়মগুলি অবিচলিতভাবে রক্ষা করিলে মন সংবত হইবে, উচ্চৃঙ্খলত। 
দূর হইবে । যখন যাহা! মনে হইল তখন তাহ করিলাম, কোন কার্ধ্য 
করিবার জন্ত একটি সময় নির্দিষ্ট কুরিয়াছিলাম, কিন্ত অপর কোন কার্ধ্যা- 
নুরোধে তাহ! অবহেলা করিলাম ; কোন্‌ সমক্গ কোন্‌ কার্য কর! হইবে 
তাহার স্থিরত1 নাই, এইরূপ ভাবে ধাহারা জীবন যাপন করেন, তীহা- 
দিগের উচ্চ্ঙ্খলত। দুর হওয়া সুকঠিন । দৈনিঞি কথ্যপ্রণালী নির্ধীরণ 
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করিয়া অক্ষতভাবে' তাহা পালন করা নিতান্ত প্রস্বোজনীয়। কর্তব্য 
'সাধনের নির্দিষ্ট সময়ে.তাঙ্! করিতে কুইবে, এই ভাখ সর্বদা মনে জাগরূক, 
রাখিতে হইবে । অন্য অপরাহ ৮ ঘটিকার সময়ে আমার কোন একটি 
নির্দিষ্ট কর্তৃবা কাধ্য করিতে হুইবে, ৭ টার 'াময়ে- কাহারও সহিত আমোদ, 
প্রমোদ কিংবা কোন প্রকার দঙ্গীত ও সংকীর্তনে এমনি উন্মত্ত হইয়! 
পড়িলাম যে, ৮টার সময়ে আঁর তাহা কর! হইল না__ইহা অপেক্ষা 
উচ্চৃঙ্খলতাবদ্ধক কিছুই নাই। সংকীর্তনার্দিতে 'উন্ত্ত হইয়। আপনার 
কর্তা ভুলিয়া” যাওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কেহ হয়ত 'ললিবেন "ভগবানের 
নাম করা অপেক্ষা,কি তোমার কর্তব্সাধন গুরুতর হইয়া পড়িল ? 
আমি তাহার উত্তরে বলিব, প্কর্তবাসাধনও যে ভগবদ্মহিম! প্রচার তাহা 
ভুলিয়া গিয়াছেন ?” বর্বাসাধন অপেক্ষ! সন্ীর্তন বিন্দুমাত্র শ্রেষ্ঠতর নহে, 
যাহাতে স্ুচারুরূপে কর্তবাসাধন কর! যাইতে পারে, সস্কীত্তনাদি মনকে 
প্রফুল্ল ও ভক্তিপুণ করিয়া! তাহারই সহায়ত! করিয়া! থাকে । তবে ষাহারা! 
শ্ীচৈতন্তের হ্যায় সন্বীর্তনাদিই জীবনের একমাত্র কর্তব্য স্থির করিয়াছেন, 
তাহাদিগের কথা শ্বতন্ত্র। আমাদিগের এই দেশের কোন একজন বিখ্যাত 
ভগবস্তক্তের সহিত এক দিবস সন্ধার প্রাকৃকালে কেহ সাক্ষাৎ করিতে 
গিয়াছিলেন, পরম্পর ভগবৎকথ! আরম্ভ করিলে উভয়েরষ্ট প্রাণ উন্মত্ত 
ভ্ইন্া! উঠিল । উভয়েই সেই প্রসঙ্গে মুগ্ধ হইয়া! পড়িলেন ১) উভয়েরই ইচ্ছ। 
ধে অস্ততঃ রাত্রি এক প্রহর পর্যন্ত সেই প্রাণোম্মাদিনী কথ! চলিতে থাকে, 
কিন্ত ইতিমধ্যে সন্ধ্যা উপস্থিত । সন্ধ্যার সময়ে যিনি সাক্ষাৎ: করিতে 
গিয়াছিলেন কাহারও প্রতি কর্তব্যাহরোধে তাহার বিদায়গ্রহণ করা 
প্রয়োজন হইয়। পড়িল। নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভক্তের নিকট বিদায় 
প্রার্থনা করিলেন, ভক্তের তাহাকে ছাড়িবার ইচ্ছা! নাই । ..কিস্তু কর্তব্য 
মনে করিয়া.তিনি তাহাকে বিদায় দিজেন এবং বলিলেন, “তুমি যে কর্তব্যা- 
সুরোধে এই নেশ! ত্যাগ কবিয়! যাইতে প্রস্তত হইলে. ইহাতে আমি 
যখপরোনাস্তি প্রীত হইলাম ।' 
কার্ধ প্রণালী নিষ্ধায়ণ করিয়া তাহ। সবদ্বে বাহার! পালন করিয়াছেন, 


উচ্চ্ঙ্খজতা। ৯৪৯ 


'ন্মধো বেঞ্জামিন ফ্রাঞ্চলিন অতি উজ্জল দৃষ্টান্ত । তিনি লিল্ের জীবন - 
চন্ধিতে তীহার যে সমস্ত দৈনিক কার্ধ্যপ্রণালী দেখাইয়াছেন, তাহা হইতে " 
অনেক শিক্ষা পাওয়া বাক্স। 


ফাফ্কলিনের ঘেনিক কার্ধ্য প্রণালী 
সনয় 

প্রাতঃকাল। ্ গাত্োখাদি। 

প্রশ্ন । আমি আর ই ৬একারটীনাকশ প্রীর্মন'। 

সংকার্য্য করিব্‌? ৭ শা স্থির কর! । পাঠ। প্রাতের আহার । 


৭ কার্য । 


ইনি পাঠ জমাথরচের হিসাব দেখা) দ্বি- 


2) ৭ 


১ প্রহরের আহার । 
ন্‌ ॥ 
৩] পা 
অপরাহ কাধ্য। 
 সন্ধ্যাকাল। ৬ দ্রব্যাদি ষথা স্থানে রাখা, সন্ধ্যার আহার, 
গু 
৮ 


প্রশ্ন । আমি আজ কি 
সংকার্য্য করিয়াছি? 


3 
র্‌ রি 


১৫৬ ভঞ্চিযোগ। 


এট কার্ধ্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া! আমাদিগেরও স্ব শব অবস্থা ও 
সাংসারিক কার্য্য অনুযারী একটা কার্ধ্যপ্রণালী প্রস্তুত করিয়া তাহার 
অনুসরণ কর৷ কর্তবা। দৃঢ়ভাবে ইহা ক€রলে উচ্ছৃঙ্খলতা। দূর হইবে। 

(২) বে গুণগুলি দ্বারা হাদয় প্রস্তুত না করিলে ভগবস্তক্তির উদয়, 

হয় না, সেইগুলি আয়ত্ত করিবার পথে উচ্ছৃলতা ঘোর অন্তরায় । 
উদ্ধুঙ্খলতার দাস বলিয়া আমরা কোন্‌ গুণটা কতদূর জীবনে পরিণত 
করিয়াছি, তাহা দৈনিক আত্মপরীক্ষ। দ্বারা জানিটত চেষ্টা করি ন1। 
ফ্রাঙ্লিন কতকগুলি গুণের তালিকা প্রস্তুত করিয়! কোন্‌ দিবসে কোন্টা 
কিরূপ অক্ষুপ্ন রহিল, কোন্‌ দ্বিবসে কোন্টী হইতে বিচাত হইলেন, তাহা 
দেখিবার জন্য একটা স্থুন্দর নিয়ম করিয়াছিলেন । তাহার সেই উপাহটাঁ 
সকলেরই অন্থকরণীয় ৷ তদ্দবার! উচ্চৃঙ্ঘলতা দূর করিয়! চিত সদ্গুণালক্কত 
করিবার পথ প্রশস্ত হইবে । তিনি ভ্রয়োদশটা গুণের নাম করিয়া তাহার 
এক একটা গুণসাধনের জন্ত এক একটা সপ্তাহ নির্দি্ট রাখিতেন। সে 
সপ্তাহে সেই গুলির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতেন, কিন্তু তাঁই বলিয়া 
অপর গুণগুলি সম্বন্ধে উদ্দাসীন হইতেন ন|। 
» একখানি ক্ষুদ্রপুস্তকের এক এক পৃষ্ঠার বড় বড় অক্ষরে এক একটা 
গুণের নাম থাকিত। সেই পৃষ্ঠায় এক সপ্তাহের সাতটা দিনের নাম 
লিখিয়। পার্থ কতকগুলি গুণের নাম লিখিতেন, যে সপ্তাহের উপরে এষে 
গুণটির নাম বড় অক্ষরে লেখা থাকিত, সেই সপ্তাহে তাহার প্রতি বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্য থাকিত। সন্ধ্যার সময়ে আত্মপরীক্ষা করিয়া যে দিন যে 
গুণটা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পায়েন নাই, সেই দিনের নামটার নীচে 
সেই গুণটার সম্মুখে একটা ক্ষুদ্র কৃষ্বর্ণ চিহ্ন অষ্কিত করিতেন। তাহার 
স্বরচিত' জীবনচরিত হইতে এই পুস্তকের একটা পৃষ্ঠার নমুনা দেওয়! 
যাইতেছে__ 


৪১ 


'তচ্ছৃত্খলতী! | « 
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এক প্রধান কারণ নিরক্কুশভাবে 





বিছা । 


(৩) উচ্ৃঞ্খলতার 


বাহাদিগের কেহ নেতা ও শান্ত 


নাই, তাহারাই নিতান্ত উচ্চ্ত্ঘল হইয়া 


2৫, হকিিযোগ্‌। 


থাফে। তাই কোন ভক্কিভাজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির 'আদেশার্সায়ে চঙ! 
'উচ্্খলতানাশের একটি প্রধান উপায় । সৈনিক যেমন সৈল্তাধ্যক্ষের 
আদেশের সম্পূর্ণ অধীন থাকে, তাহার বিলুমাতর ব্যতিক্রম করে লা, 
তেমনি কোন, শ্রেষ্ট ব্যক্তির আন্ঞাধীন হইয়া সর্বদা তাহার আদেশাহুসারে 
কার্যা করিলে উচ্ছৃত্খলতা। কমিয়া যায়। ন্মেচ্ছাচার দমন ,করা নিতান্ত 
'আবশ্ঠাক।. 

(৪). আটকসাধন অর্থাৎ প্রতিদিন নির্সিষ্ষেনয়নে এক দিকে 
অনেকক্ষণ তাকাইয়৷ থাকা অভ্যাস করিলে ও গ্লাণারাম করিলে 
মনের উচ্চৃক্ঘলতার হাস হয় । যে যে উপায়ে একাগ্রভাব বৃদ্ধি পাক, তাহা 
সমন্যই উচ্ছৃঙ্খলতানাশক ৃ 
0) এই সৌরজগৎ কিরূপ বিধিনির্দিষ্ট নিয়মাধীন থাকিয়া নুশৃঙ্খল- 
ভাবে চলিতেছে, তাহা চিস্তা করিলে উচ্চ্ঙ্খল জীবন নিয়মিত হয়। 
চারিদিকে এই প্রকাণ্ড বিশ্বকি সুন্দর সুশৃঙ্ঘলভাবে চলিতেছে হেরা 
গ্রত্যেক দিন নির্দিষ্ট সময়ে উদিত হইতেছে, নি্দিই সময়ে অন্ত যাইতেছে, 
চন্দ্রের যোল কল! নির্দি নিয়মান্ছসারে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ক্ষয় পাই- 
তেছে; সবন্তান্ত গ্রহনক্ষত্াদি যাহার যে দিন যে ভাবে যতটুকু চলিবার 
.নিয়ম, সে সেই দিন সেইভাবে ততটুকু চলিতেছে; শ্রী্ব, বর্ষা, শরৎ, 
হেমস্ত, শীত, বসন্ত ছয়খতু .নির্দিই চক্রে থুরিতেছে, অধ্ি নির্দিই নিয়মে, 
তাপ দিতেছে, বায়ু নির্দিষ্ট নিষ্বমে বহিতেছে, মেঘ নির্দিষ্ট নিয়মে সঞ্চারিত 
হইতেছে__ইহা চিন্তা করিলে: নির্দিষ্ট নিয়ম ত্যা্থ করিরা কর্ণহীন 
'তরণীর স্তায় কে আপনার জীবনকে উচ্চ্‌ঙ্খল করিবে? ঘিনি..কিঞ্চিমসাত্র 
অনুধাবন করিয়া দেখেন, তিনিই দেখিতে পান, সমস্ত ব্রজ্জাগুমযর একটি 
গুন্মর বিধি কার্ধ্য ফ্লুরিতেছে, সেই বিধির নিকটে, গঈস্তক ' অবনত করিয়া 
বিবি আপনার জীবন নিপ্নমিত. করেন-তিনিই ভাগারাদ্‌ ১ ষ্টাহার যত বরস 


সাংসারিক ইশ্চিস্তা। 6৩ 


বৃদ্ধি পান, তিনি ততই আনন সঞ্চয় করিতে থাকেন । আর বিনি তাহা না 
দেখিয়া তরঙ্গতাড়িত কা্খণ্ডের সকার আপনার জীবন উচ্চৃত্খল। করিয়া 
ফেলেন, তিনি হতভাগা, গ্টাহার বত বয়স বৃদ্ধি পায়, ততই তিনি অনুতীপে 
দগ্ধ হইতে থাকেন ও ভবিষাৎ অন্ধকারময় দেখিয়! হতাশ হইয়া গড়েন। 
আমরা যেন সফলে উক্চৃক্খলত! দুর করিয়া এ জীবনের উদ্দেপ্তা সাধন 
করিতে পারি। 


সাংসারিক হুশ্চিন্তা | 


যাহাদিগের অন্তঃকরণ সাংসারিক হুশ্চিস্তায় সর্বদা উদ্বিশ্ব খাঁকফে, 
তাছাছের ভক্কিসাধন সহ নহে। সর্বতৌতস্তাকে সাংসারিক দুশ্চিন্তা 
দুর কর! কর্তব্য । 

(১) অভাববোধ ও লোকনিন্দা তয় বত কম হইবে, তত সাংপারিক্ষ 
দ্শ্চিন্তা “দুর হইবে । ঘআআমি পূর্বেই বলিয়াছি পৃথিবীতে মানুষের প্রত 
অভাব অতি কম, আমাদিগের কল্পিত অভাবই আমাদিগের সর্ধনাশের 
মূল। যাহা! না হইলে দিন চলে না, এমন পদার্থের সংখ্যা অতি খর 
'আমাদিগের ইহা মনে হয় না। ব্আামার এ বন্বটি না হইলে কিরূপে 
চলিবে? ও বস্তটা না হইলে লোকসমাজে ফিরূপে উপস্থিত হইব ?” 
ইহা চিস্তা করিয়াই আমর! অস্থির হইয়া, পড়ি। বে ব্যক্তি মনে করেন 
'দ্বিন একরূপ চলিয়! বাইবেই, এ পৃথিবীতে থাটিতে আসিয়াছি, খাটিতে 
থাকি । অন্পসংস্থান ধাহার করিবার, তিনি করিবেনই ; জোকসমাজের 
অগ্ুরোধে তঅস্তাব কল্পন? করা মূর্থের কার্ধ্য' --তাহার হৃদয়ে সাংসারিক 
দুশ্চিন্তা প্রবেশ করিতে পাবে ৪1 'আমাদিগের দেশে দেখিতে পাই 
সহ সহ লোক আপনাক্স স্ত্রীর উপযুক্ষ গহন! কিরূপে যোগাড় করিবেন, 


১৫৬ ককিযোগ । 


এইরূপে পথহারা পাস্থ একজন, - 
নিশিতে করিতেছিল কাননে রোদন । 
এমত সময়ে তারে এমন 

জলদ গম্ভীরে নাদে ডেকে কেছ কয়।-- 


“হে পথিক, চুপ কর, করে! না রোদন, 
একবার এসে মোরে কর দরশন। , 


বটে তুমি, শীতে অতি যাতনা পেতে, 
কিন্তু তবু মৃত্তিকার উপরে রয়েছ; 
পড়িয়াছি আমি এই কূপের ভিতরে, 
রহিয়াছি ছুটি চাক্‌ ধরিয়। ছুকরে ; 
গলাবধি জলে ডোবা সকল শরীর, । 
রাখিয়াছি কোনরূপে উচু করি শির'। 
দেও তুমি ঈঙ্বরেরে কৃতজ্ঞ অস্তরে 
ধন্যবাদ, পড়নি যে কুপের ভিতরে ।” 

উর্ধাদিকে দৃষ্টি করিয়! ধাহারা আপন হইতে বড়, তাহাদিগের দায়িত্ব 
ও বিপদের আশঙ্ক। কত অধিক, তাহ! ' ভাবিলেও আপনার ছুরবস্থা- 
জনিত হুঃখতাপের লাঘব হয়। 

(৪) ধাহার! সাংসারিক দুশ্িন্তাপীড়িত, হারা কখন নির্জনে ' 
থাকিবেন না। নির্জনে থাকিলে চিন্তার বৃদ্ধি হয়। সাধু সন্তষ্চিত্ 
ব্যক্তিদিগের সংসর্গে যত অধিক থাকিবেন, ততই তীহাদিগের উপকার 
হইবে। এমন লোক পৃথিবীতে দেখিতে পাইতৈছি, যাহার কল্যকার 
আহায়ের সংস্থান নাই, কিন্ত তথাপি মুখখানি হাষিমাথা। এইরূপ 
লোফের দৃষ্টান্ত যত মনে রাঁখিবেন, ভতই সাংসারিক ছুশ্চিন্ত! দুর হইবে । 

(৫) সাংসারিক ছুশ্চিন্তা বন্বন্ধে বীর্তবীই তীহার.. শিষ্যদিগকে যে 


সাংসারিক ছশ্চিন্তা।। ৩ 


উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আপেক্ষা. উৎরততের কিছুই 'নাই। তোনর! 
তোমাদিগের জন্ত, “কি আহার কয়িব, কি পাঁন করিব ?' কিন্বা তৌমা- 
দিগের শরীয়ের অন্ত “কি পরিধান করিব ? এইরূপ চিন্তা করিও না। 

আহার অপেক্ষা, জীবন এব/% পরিধেয় বস্ত্রীপেক্ষা কি শরীর গুরুতর নহে? 

“আকাশচারী, পাখিদিগকে দেখ, ইহার! বীজ বুনে :না, ফসল কাটে 
না, গোলা করিয়া ধান্যও রাখে না, তথাপি তোমাদিগের স্বর্গীয় পিত। 
ইহাদিগকে আহার-করাইয় থাকেন। তোমরা কি ইহাদিগের অপেক্ষা 
অনেক পন্দিমার্ণে শ্রেষ্ঠতর নও ? 

“তোমাদিগের মধ্যে কে ভাবিয়া ভাবিয়া শরীর এক হাত বাড়াইতে 
পার? 

“পরিধেয় বস্ত্রের জন্তই ঝা চিন্তা কর কেন? স্থলপন্মগুলির বিষয়ে 
চিন্ত। কর, তাহারা কি প্রকারে জন্মায়) তাহার! পরিশ্রম করে না, 
কাপড় বুনে না, তথাপি তোমাদিগকে বলিতেছি সোলেমান বাদস! তাহার 
সাজসজ্জ্র চরম সীমামও ইহাদিগের একটিরও সায় সাজিতে পারেন নাই। 

“তাই, হে অবিশ্বাদিগণ, ভগবান্‌ যদি মাঠের সামান্ত ঘাস, যাহা আজ 
আছে কাল তুন্দুরের ভিতরে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাই, সাজাইলেন, তবে 
কি তোমাদিগকে আরও বেশী করিয়। সাজাইবেন না?. 

, “অতএব তোমর। কি আহার করিব? অথবা কি পান করিব? 
এইরূপ চিস্তা করিও না; কারণ তোমাদিগের ন্বর্থীয় পিত! জানেন, 
তোমাদিগের এই সকল বিষয়ের প্রয়োজন আছে । 

“তোমর! প্রথমে ভগবানের রাজ্য এবং ত্বাহার ধর্শমাবিধানের অদ্বেষণ 
কর; সমস্ত পদার্থ ( আআহার্ধয, পরিধের সামগ্রী ) তোমাদিগকে আধ্যাম্মিক 
বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া যাইবে। 

“অতএব বল্যকার চিন্তা করিও না।” 


সিট তক্তিযোগ । 


পাটওয়ারি বুদ্ধি। 


পাটওয়ারি বুদ্ধি দ্বারা এণোর্দিত মানুষ ভগবানের সহিত রফ! 
করিতে অগ্রসর হয় । পাটওয়ারি বুদ্ধি তাহান্ছে যোল আন প্রেম দিবার 
প্রধান বিরোধী । সাধুভাবে হউক, অসাধুভাবে হউক, বৈষয়িক স্বার্থ 
সমগ্র বজায় রাখিয়! সাধু বলিয়া! লোকের মধ্যে প্রতিপতি হয়, পাটওয়ারি 
বুদ্ধি ইহারই ফন্দি দেখাইয়া দেয়। ধাহারা পাটওয়$রি বুদ্ধি অনুসরণ 
করিয়া চলেন, তাহার! বোধ হয় মনে করেন, ভগবান্‌ তাহাদিগের 
চাতুরী ভেদ করিতে পারিবেন না। ভাবের ঘরে চুরি করিয়া! চতুরতা। 
দ্বারা পোষাইয়! দেওয়া ক্ষুত্রবুদ্ধি মন্ুষ্যের নিকটেই চলে না, ভগবানের 
নিকটে তাহা কিরূপে চলিবে? ০০৭ ও 11717100017 উভয়কে যে 
বুদ্ধিমান সন্তুষ্ট করিতে যান, তিনি নিতান্তই নির্বোধ । ভগবানকে লইয়া 
সংসার কর! পৃথক কথা, কিন্কু ভগবান্‌ হৃদয়ের এক বিভাগে, বিষয় 
অপর বিভাগে, এই রূপে যে বুদ্ধিমান আপনার হৃদয় ভাগ করিতে মত্ববান 
হন, তিনি নিতাস্ত মূর্খ । 
“না দিলে প্রেম ষোল আনা, কিছুতে আমার মন উঠেনা, 
ংসারের উচ্ছিষ্ট প্রেম দিস্‌ ন| আমারে । 
যে দেয় প্রেম ক'রে ওজন সে ত প্রেমিক নয় কখন, 
সংসারের বণিক সে জন, থাকে সংসারে ।” 


কেহ কেহ বলেন “একদিকে বিষয়কার্যোর অনুরোধে যে পাপ করিয়া 
থাকি, অপরদিকে পরোপকার প্রভৃতি বারা যে পুণ্য ওপার্জন করি, 
উভয়ে কাটাকাটি হুইপ! পুণ্য অতিরিক্ত থাকিবে, তাছারই ফলে দিব্য- 
ধামের অধিকারী হইব |” ইহাক। একমণ হৃদ্ধে এক ছটাক গোমুন্ 
নিক্ষেপ করিয়া বলিতে পারেন, কাটাকাটি হইয়া অবস্ত ৩৯ সের ১৫ ছটাক 


পাটওয়ারি বুদ্ধি । ১৫৯ 


বিশুদ্ধ ছুগ্ধ পাইবেন! একটি জঙাপূর্ণ পাত্রের মুখে কাক আঁটিয়। বলিতে 
পারেন ধখন জান আঁটিক্সাছি তখন তলায় সামান্ত “এক কআধটি ছি 
থাকিলেও -জল পড়িবার- সম্ভাবনা নাই। সাধন সম্বন্ধে মন্তু যাহ! 
বলিয়াছেন ধর্শরাজো সক লু. ষয়েই তাড়া মনে রাখা গ্রয়োজন। 
ইন্দ্রিয়াণান্ত সর্বেবষ।ং বন্ভেকং ক্ষরভীন্দ্রিয়ং। 
তেনাস্ ক্ষরুতি প্রজ্ঞা দূতেঃ পাত্রাদিবোদকম্‌ ॥ 
রি মনু । ২। ৯৯ 

“সমুদয় ইঞরিয়ের মধ্যে যদি একটি ইন্দ্রিয়ের "স্খলন হয়, তদ্দারাই 
মন্থষ্যের প্রজ্ঞা নষ্ট হয়। কোন জলপুর্ণ পাত্রে একটি ছিদ্র থাকিলে 
তদ্দারা সমুদয় জল বাহির হইয়া যায়। 

ভশ্বানের রাজো গড়ে ধর্শ করা চলেনা । বিলাতে এক ব্যক্তি 
গড়ে ধন্ম করিতেন, স্বকীয় সাংসারিক স্বার্থের জন্ত অন্যায় অট্বধ উপায় 
অবলম্বন করিতে ক্রটি করিতেন না, অনেক প্রকারের পাপকার্ধয করিতেন, 
অথচ রদ্বিধারে গির্জায় নিয়মমত উপস্থিত হইতেন এবং গরীব ছুঃখীকে 
নান! প্রকার প্রভূত পরিমাণে সাহাযা করিতেন। বন্ধুবান্ধবদিগের 
নিকটে বলিতেন “যদিও ভাই সংসার রক্ষার জন্ত পাপ করিকনা! থাকি, তা 
যখন প্রতোক রবিবারে নিয়মমত গির্জার যাই এবং অনেকের অনেক 
প্রকারে সাহাবা করিয়! থাকি, তখন পরিত্রাণ সম্বন্ধে আমার ফোন ভঙক 
নাই, গড়ে আমার ধন্দম ঠিক আছে, কাটাকাটি, হুইয়! পুপ্যই অতিরিক্ত 
হইবে এবং তাহারই বলে পরিজাপ পাইব।” এই ব্যক্তি একদিন একটি 
গরু চয়াইবারি স্থান বেড়া দিয়া ঘিরিবার জন্ত স্কটলওবাসী একটি কন্টাটির 
নিষুক্ত করিলেন। কন্ট্রাক্টরটি কয়েক দিন কাজ করিয়া এক দিন ইহার 
নিকটে আপিয়া বলিল "মহাশয়, আমার প্রাপ্য টাক1 দিন, বেড়া দেও! 
হইয়াছে। ' নিযোক্তা ভিজ্ঞাঁদা করিলেন “কেমন হইয়াছে ?' কনৃটরাক্টর 


১৬৬ প্র ভক্কিযোগ-/ 


রি 


বলিলেন "গড়ে খুব ভাবাই হইয়াছে । . নিযোক্তা ইহার 'ছর্থ বুঝিতে, 
পারিলেন ন» বুলিলেন “চল দেখে আসি ।+. বেড়ার নিকটে গিয়! দেখেন 
বেড়ার চারিদিকে ধিরিয়া! দেওয়। হইয়াছে সত্য, কিন্ত স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড 
ফাক, গরু, সেই ফাঁক দিয় অনায়াসে বাঁত্ুর হইন্া যাইতে পারে। 
কন্ট্রাক্টরকে জিজ্ঞাস! করিলেন «এ কেমন বেড়া দেওয়া হইয়াছে মাঝে 
মাঝে. যে ফাঁক রহিয়াছে, আমার গরুত এ ফাকের ভিতর দিয়া বাহিরে 
চলিয়া বাইবে ? কন্ট্াক্টর বলিলেন তাহা কেন বাইচ্ব, ফাকের ছুদিকে 
তাকাইয়। দেখুন না, য্দিও মাঝে মাঝে ফাঁক আছে কিন্তু উহার দুদিকে 
দ্বিগুণ ব্রিগুণ করিয়া বেড়! বাধিয়। দিয়াছি, গড়ে ঠিক আছে, এ ফীকটুকু 
কি ছুদিকের অতিরিক্ত বেড়া দ্বারা পোষাইবে না? মহাশয়, গড়ে ঠিক 
আছে।, কন্ট্রান্টর ও নিষোক্তার মধ্যে মহাতর্ক উপস্থিত। অবশেষে 
বন্ট্রা্টর বলিলেন, “মহাশয়, আমিও আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাই 
জানিতাম, ফাক রাখিয়া ছদিকে চতুগডণ বেড়া দিলেও কোন লাভ নাই, 
আপনার গড়ে ধর্ম করার কথ! গুনিয়' আমিও গড়ে বেড়া দিয়াছেলাম £ 
আপনি আপনার ধর্মের ঘরের ফীক বন্ধ করুন, আমিও আমার ফণীক 
বন্ধ করিয়! দিতেছি।” নিযোক্তার পাটওয়ারি বুদ্ধি চূর্ণ হইয়। গেল । 
আমরা কেহ যেন ধর্মের রাজ্য এইরূপ গড়ে ভাল কাজ করিতে ন৷ 
বাই। ধর্মে অধর্মে কাটাকাটি হইতে পারে না। গরু মারিয়া নাকে 
ভূতা দান করিলে কোন লাভ নাই। 

' কেহ কেহ পাটওয়ারি বুদ্ধির দাস হুইসা মনে করেন, প্রোজনায়সারে 
ার্থধটিত কথ! বলায় দোষ নাই। একটি বালক স্থলে উপস্থিত হন়্ নাই, 
কিন্ত স্কুলের কাধ্য আরস্ত. হইবার পূর্বেই স্কুলগৃহে যাইয়া বাড়ী আসিরাছে । 
অভিভাবক জিজ্ঞাসা করিলেন “প্লে গিয়াছিবি ?”. বালক উত্তর করিল 
“গয়াছিলাম।” এই উত্তর কেহ, কেহ সমর্থন কয়! থাকেন। কিন্ত 


পাট এক্লান্ছি বুদ্ধি ।* ৯৬১ 


ভগবান বাঁঞ্য দেখেন না, তিনি দেখেন মনের ভাষ । “1001৬০০26০1, 
55 5005110 1৩11281800৪ *6,৮ স্বার্থঘটিত কথা মিথ্যা কথার মাসতৃতো! 
ভাই। “2215৩ 0855 1). 005 0805555100৩ 01801558001 
1165” যে মিথা। অর্ধেক কান্ত তাহা অপেক্ষ। অঘন্ত মিথ্যা আর নাই। 
পাটওয়ারি বুদ্ধির প্রাণ-হিসাব। ধন, মান, বশ্‌, প্রতিপত্তি কিসে 
বৃদ্ধি হয় অথবা কিসে অক্ষুপ্ন থাকে, ভগবানকে তুলিয়া ক্রমাগত তাহার 
হিসাব কৰা পাটওায়ি বুদ্ধির কার্ধ্য |. ধাহার পাটওয়ারি বুদ্ধি নাই, তিনি 
ভগবান্তে শক্ষ্য রাখিয়। সংসারের কাধ্য করিয়া বার্ন” রামরূধ পরমহংস 
মহাশয় বলিতেন বাপু, তোমরা ত সংসারের কাঁজের জন্ত বিশ্বাসী 
"লোককে আম্মোক্তারনামা লিখে দাও; তবে ভগবানকে একথানি 
আম্মোক্তারনামা লিখে দিয়ে নিশ্চিষ্তভাবে সংসারে থাক ।” এই ভাবে 
সংসারে থাকিলে প্রকৃত সংসারে থাকা হইল । ইহার সঙ্গে ধন, মান, 
যশ, কিছুরই অভাব থাকে না। পাঁটওয়ারি বুদ্ধি দ্বার ধন, মান, যশ 
সম্বন্ধে ধেশ্হিসাথ হয় তাহাতে প্রাণের আশ মিটে না, কেবল হিসাব হয়, 
হৃদয়ে সুখশান্তি থাকে নাঁ। পরমহংস মহাশয় পাটওয়ারি বুদ্ধির একটা বড় 
ন্ন্দর দৃষ্টান্ত দিতেন £__-এক আমবাগানে ছুই ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছেন । 
বৃক্ষের শাখায় শাখায় সুন্দর সুন্দর আম পাকিয়া খুলিয়া রহিষ্নাছে। 
প্রকজন তরী বাগানটিতে জমি কত, সেই জমিতে কতগুলি, বৃক্ষের হ্থান 
রহিয়াছে, প্রত্যেক বৃক্ষের কতগুলি শাখা, প্রত্যেক শাখার কতগুঝি আম, 
ইহার হিসাব করিতে বসিয়া গেলেন ; অপর ব্যক্তি যেমন বৃক্ষের ' নিকটে 
গিয়াছেন অমনি আম পাড়ছেন আর খাচ্ছেন। বাহার বাগান, তিনি 
নিদিষ্ট সময়ের জন্য ইহার্দিগকে বাগানে অধকার দিয়াছিলেন, যেমন সেই 
সময় অভীত হইঘ্বাছে, অমনি মালী আসির! ছুইজনকে বাগানের বাহিয়ে 
ধাইতে বলিল--ধিনি আম খাইতেছিলেন, তিনি কাশ মিট।ইয়! খাইয়াছেন, 


৯১ 


১৬২ « ভক্িযোগ। 


অমনি বাহিরে যাইতে প্রস্তত ; যিনি হিসাব করিতেছিলেন, তাহায় হিসাব 
শেয় হয় নাই ্থুতরাং বাছিরে যাইতে প্রস্তত নন, ক্রমে বিবাদ, অবশেষে 
গলাধাকা। বাহাদিগের পাটওয়ারি বুদ্ধি প্রবল, তাহার! এইকপ ক্রমাগত 
সাংসারিক বিষয়ে হিসাব করিতে থাকে, ছিসাৎশষ £হইবার পূর্বে মৃত্যু 
আলিয়া উপস্থিত হয়। আর, ইহারা কেবল “হার কি করিলাষ,' “হায় কি 
করিলাম, বলিয়। ক্রন্দন করিয়া! থাকে | ইহার! প্রথমে আপনাদ্দিগকে বড় 
চতুর মনে করে, পরে দেখিতে পায় ইহাদিগের ন্যায় নর্বোধ কেহ নাই ॥ 

যাহাতে শ্বার্থপরতীর স্বাস হয়, মনের ঘে!র যায়, কৌটিল্য দুর হয়, 
প্রাণ সরল হয়, চতুরতার ইচ্ছা চলিয়া ধায়, তাহারই উপায় অবলম্বন 
করিলে পাটওয়ারি বুদ্ধি নষ্ট হয়। 

(৯) বালকদিগের সঙ্গে মেশ।, প্রাণ সরল ও নিশ্চিন্ত করিবার একটি 
প্রধান উপায়। কুটবুদ্ধি বিষয়ী লোকদিপের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া! সরগপ্রাণ 
বালকদিগের সঙ্গে যত মিশিবেন, তত পাটওয়ারি বুদ্ধি বিনই হইবে । এ 
পৃথিবীতে ষাহাদিগের নাষ প্রাতঃম্মরণীয়, তাহারা সকলেই বাণকদিগের 
সহিত মিশিতেন। সকলেই জানেন, বীশুত্রীষ্ট কেমন মধুরভাবে বলিম্বা- 
ছিলেন “ক্ষুদ্র বালকবালিকাদিগকে আমার নিকটে আলিতে দাও; 
স্বর্গরাজ্য ইহাদিগেরই |” 

'পর্মহংস তৈলঙ্গম্বামী বালকদিগকে বড় ভাগবালিতেন। তাহাদিগেন্র 
সঙ্গে মিশিয়। নানাপ্রকারের খেল! খেলিতেন। একখানি ছোট গাড়ী 
ছিল; কখন তিনি তাহাতে বদিতেন, বালকগণ গাড়ীথানি টানিত ॥ 
আবার কখন তাহার! বাসিত, তিনি টানিতেন। যোগিগণ বালক দিগের 
সঙ্গে মিশিয়া চরিত্র বালফের ভ্তায় করিয়া লন। রামকৃষ্ণ পরমহংস 
মহাশয়ের কিরূপ বালকের স্তায় চরিত ছিল, ধিনি তাহাকে দেখিয়াছেন 
তিনিই জানেন। যখন বাহ! মনে হইত বলিয়! ফেলিতেন, লোকগয়ে তিনি 


পাটগয়াফি বুদ্ধি? ৯৬৩ 
কিছু লুকাইতেন না! সমাজের অন্থয়োধে, কি. লোকতয়ে আমর! অনেক 
সময়ে যেরূপ কপটতা অবলম্বন করি, তাহার লেশমাত্রও তীহাতে ছিল না। 
অছাঁদেব জ্ঞানসক্কলিনী তন্ত্রে বুলিয়াছেন £-- 

বালভাবন্ত%-া্বো নিশ্চিস্তো যোগ উচ্যতে। 

বালকের স্তায় ভাব হইলে, নিশ্চিন্ত হইলে, যোগ পরিপক হয়; এই 
তাবের্‌ যত বৃদ্ধি হয় ঠাট ওয়ারি বুদ্ধি তত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 

(২) পরাণ রিয়া বন্ধুদিগের সঙ্গে মেশা ও কথা বলায় পাটওয়ারি 
বুদ্ধি কমিয়া আইসে। 

(৩) প্রকৃতির সুন্দর স্ন্দর দৃশ্ঠ দর্শন ও পবিত্র মনোহর সঙ্গীতশ্রবণ 
অর্থাৎ যাহাতে হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয় ও প্রাশন্তা লাভ করে তাহাই 
এ বিষয়ে বিশেষ উপকারী । চন্ত্রদর্শন, পুন্পোগ্ভানে বিচরণ, নদীবক্ষে ভ্রমণ, 
গিরিশ্ঙ্গে আরোহণ প্রভৃতি প্রাণ উদার ও সরল করিবার উতৎকৃ উপায় । 

(৪) ধাহারা এ পৃথিবীর শিরোমণি, তাহাদিগের জীবন আলোচনা 

করিলেই দেখিতে পাইব, তাহার যদি পাটওয়ারি বুদ্ধির দাস হইতেন 
তাহা! হইলে কখন জগতপুজা হইতে পারতেন না; নিঃথার্থ উদার ও 
সরল বলিয়াই তাহার! দেবতার ন্যায় ভক্তিভাজন হইয়াছেন তাঁহাদিগের 
চরিত্রান্ুশীলন যত করিবে ততই পাটওয়ারি বুদ্ধির প্রতি 'খুণা জন্মিবে। 
* (৫) লোকনিন্দাভয় ত্যাগ কর! নিতান্ত প্রয়োজন | লোকনিন্দা- 
তয়ে আমর! অনেক সময়ে পাটওয়ারি বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া! থাকি। 
সমাজের প্রতিপত্তির আকাঙ্ছা পাটওয়ারি বুদ্ধির প্রধান উত্তেজক । 
লোকনিন্টাভয় দূর করিয়! যে ব্যক্তি সোজান্ুজি বিবেকের আদেশানুসারে 
কর্কব্যের পথে অগ্রসর হন তাছার পাটওয়ারি বুদ্ধি থাকিতে পারে না, 
ক্ধখচ তাহার সন্মান ও খ্যাতি হইয়া থাকে । 


১৬৪ ' তদ্কিযাগ । 


“বহ্বালাপের প্রবৃত্তি । 


ব্হবালাপ মনকে তরল করে। যোগিগণ তাই মৌনব্রত অবলম্বন 
করিয়া থাকেন। ক্রমাগত বক্‌ বক্‌ করিলে ইদসত্েরে তেজ কমে, ভাবের 
গাঢ়ত্ব কমিয়া যায়। যেব্যক্তি যে পদার্থটা বড় ভালবাসে, সে সেই 
পদ্দার্থ টা কখন বাজারে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করে না। যাহা সর্ব, 
পেক্ষা মধুর তাহ! প্রাণের ভিতরে লুকাইয়৷ রাখিতে ইন্ছ করে। 


“হাদয়ের অন্তস্তলে ষে মণি গোপনে জলে 
সে মাণিক কখনও কি বাজারে বিকায় ?” 


এই জন্ত গুরুমন্তরপ্রকাশ নি'ষদ্ধ। পিথাগোরাস বাক্‌সংযমের একাস্ত 
আবম্তকত। বিশেষরূপে হুদ্য়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই নিয়ম করিয়! 
ছিলেন যে কোন ব্যক্তি পূর্ণ তিন বৎসর মৌনব্রত অবলম্বন না করিলে 
তাহার শিষ্য হইতে পারিত না। 
ংধতবাক্‌ না হইলে ভক্ত হওয়1 যায় না। ভক্কের লক্ষণের মধ্যে 
গীতার ১২শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “যে বাক্কি মৌনী সে আমার প্রিয়? 


তুল্যনিন্দ[স্তরতিমৌ্নী সন্কুষ্টো যেন কেনচিশ। 
গনিকেঠঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ 


যে বাক্তি বহ্বালাপী তাহার সব ফাঁকা। অতএব সংযতবাক হইতে 
হইবে। একটি মুসপমান সাধক বলিতেন--'রসনাক্গপ উৎমকে বন্ধ, কর! 
আবশ্তক, তাহ হইলে স্বস্তরের উৎস খুলিয়া যাইবে ।, 
৮ ধিনি বহ্বালাপী তাহাধ সংযতবাক্‌ হইবার জন্ত মৌনব্রত 
'অবলম্বন' কর। কর্তব্য । সপ্তাহের মধ্যে- এক দিবস বিশেষ প্রয়োজন না 
হইলে মোটেই কথা কহিব নাঁ এইরূপ কোন নিয়ম অবলম্বন কর! ভাল। 


কুত্কেচছা । / ১৬৫ 


(২) বহ্বালাপী অধিকাংশ সমন্বে নির্জনে থাকিতে চেষ্টা করিবেন। 
নির্জানে কিছু দিন থাকিলে বহ্বালাপের অভ্যাস কমিয়া যাইবে । 

(৩) ফ্রাঞ্চলিন কতক গুলি নির্দিষ্ট গুণ সাধন করিবার জন্ত একটি 
তালিকা করিয়া ক্চে৮কোন্‌ দিন কতদূর, সাধন করিলেন তাহা 
দেখিবার জন্ত যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন পূর্বে দেখাইয়াছি, সেই 
উপায় অবলম্বন করিলে অনেক উপকার হুইবে। 


কুতর্কেচ্ছ। । 
যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে কখনও কোন মীমাংসা হইবার জস্তাবনা দেখা 
যায় না, সেইরূপ বিষয় লইয়া অথব! 'অপরলভাবে তর্ক করার লাম কুতর্ক। 
কুতর্ক ভাক্তির নিতান্ত প্রতিকূল 1 কুতর্কে হৃদয় শুফ হইয়৷ যায় ও বুদ্ধি 
বিচলিত হয়। যিনি প্রাণ সরল ও বুদ্ধি স্থির রাখিতে ইচ্ছা করেন, 
তিনি কখন কুতর্ক করিবেন না। রামানন্দ রায় জ্ঞানীতিমানী তার্কিক 
ও গ্রেমিকহৃদয় ভক্তের সুন্দর তুলনা করিয়াছেন £₹__ 
অরস্ঞ কাক চুষে জ্ঞাননিম্বফলে ; 
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাসুকুলে। 
অভাগিক! জ্ঞানী আম্বাদয়ে শুতজ্ঞান ; 
কৃষ্প্রেমামূত পানু করে ভাগ্যবান 
চৈতন্তচরিতামৃত। 
বাস্তবিক “ভক্তিতে মিলয়ে ক্ষ, তর্কে বছদূর )” 
তর্ক দ্বারা কখনও ঈশ্বর উপলন্ধি- ফ্রিতে পাবে না। ঈখর মনুষ্য 
বুদ্ধির অতীত বিষয় । তিমি 'অপ্রাপ্য, মনসা সহ 1, 
. *, আন্তীতি ক্রবতোহশ্যন্্র কথঝ্তছ?ালভ]তে 1. 


১৬৬ তক্তিযোগ । 


কঠোপনিষৎ বলিতেছেন “আছেন তিনি, এই বল! ব্যতীত আর 
তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে কি প্রকারে ?” আমাদিগের মনের 'আনবগম্য 
বিষয় লইয়া! তর্ক করিয়া কেহ কেহ ক্ষিপ্ত হই] গিয়াছেন। কবিবর 
মিল্টন এইরূপ বিষয় সম্বন্ধে তর্ক করা নিতান্তই সঙ্গত দেখাইবার জন্ 
সয়তানের অনুচরদিগকে এই প্রকারের অতি কুট বিষয়ে থোর তার্কিক 
সাজাইয়াছেন। তাহারা তর্কবাহের ভিতর ঘ্ুরিতে ঘুরিতে বুদ্ধিকথার। 
হইয়া গেল। 11 $/217061106 005265 1951, লাদ তাহার “ভস্তি- 
স্াত্রে” এইজগ্ঠ লিখিয়ানছন-_ | 

“বাদে। নাবলম্ব)2” | 

“কখনও তর্ক করিবে না”। কুতর্ক কণয়নে কেহ কেহ অস্থির 
হইয়া পড়েন। কলিকাতায় ছাত্রনিবাসগুলিতে এই রোগ বিশেষ 
প্রবল। এই রোগাক্রান্ত বালকদিগের প্রধান কর্তবা যে স্থলে এইরূপ 
কৃতর্ক হইবার সম্ভাবনা থাকে সেই স্থল হইতে দূরে থাক1। 

সঙ্গীত, সন্বীর্তন, ভক্কিগ্রন্থ পাঠ ও সদালোচনা দ্বারা মন যত সরল 
হয়, কুতর্কেচ্ছ৷ ততই কাময়া যায়। কুতর্কপ্রিয় ব্যক্তিদিগের সঙ্গীতাদি 
দ্বার! গ্রাণ সরস করিবার চেষ্ট। কর! কর্তব্য । 


ধর্মাড়ন্বর | 
ধর্মাড়ম্বর আমাদিগের একটি প্রধান রোগ । বাহিরে ধর্মথভাব দেখাইতে 
আমাদিগের বড়ই যত্ব। আমর যতটুকু ধন্ধসাধন করিতে পারি, তাহার 
দশ গুণ দেখাইবার জন্ত বাত্ত হই। লোকে ভক্ত বলুক, সাধু বনুক,ধার্শিক 
বলুক, এই ইচ্ছাটা বড়ই 'বেশী। ইহাদ্বারা বাহিক ধশ্থভাব অবলন্বন 


ব্দাড়ত্বর়। 1৬৭ 


করিবার ইচ্ছ! বলবন্তী হয়, ভিতরে ধর্ধভাবের ক্রমেই ভাস .হয়, মনে 
অনেক প্রকার বিকার উপস্থিত হয়। এই কপটতার উধধ কপটতা।। 
কেশবচন্ত্র সেন ব্রাঙ্গদ্িগকে এই বিষন্ে একটি মধুর উপদেশ দিয়াছিলেন। 
তিনি তাহাদিগকে সন্বে।ধনুঞরিয়! বলিরাছিলেন, পৃথিবীর কপটধূর্তদিগের 
অন্তরে কাল; কিন্তু সাধুবেশ পরিয়া! বাহিরে দেখার ভাল। হে ব্রঙ্গ- 
ভক্তগণ, তোমাদিগের অজ্তরে থাকুক তাল, ঘাহিরে দেখুক কাল। 
তোমঠী। প্রাণের জিঠরে অমৃত প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখ। * * হে্রন্ষসাধক, 
আত্মশুদ্ধি” গর্ব চিত্বগুদ্ধির জন্ত য'দ তুমি উপঝুস করিয়া থাক, তবে 
ষৎকিঞ্চিং আহার করিয়া এমনই ভাবে মুখের অবসন্নত1 ঢাকিয়া রাখিবে 
যেন কেহ না জানিতে পারে তুমি উপবাস করিয়াছ। *% & লোকের 
নিকটে কদ্গাচ আপনাকে সাধু বলিয়া পরিচয় দিতে চেষ্টা করিও ন1। 


একটু সামান্ত বাহিক লক্ষণ দেখিলেই লোকে কাহাকে ও শাকের সার 
বৈরাগী, কাহাকেও ঈশার ন্যায় পাপীর বন্ধু, কাহাকেও গৌরালের ন্যায় 


ভক্ত মুনে করে। যাহার অন্তরে কিছুমাত্র বৈরাগ্য নাই, তাহার স্বন্ধে 
একখণ্ড ক্ষুদ্র গৈরিক বস্ত্র দেখিলে, সর্বত্যাগী বৈরাগী সন্ন্যাসী বলিয়। 
লোকে তাহার পদধূলি গ্রহণ করে। যাহার পাঁচ পয়স| সম্বল নাই 
লোকে তাহাকে লক্ষপতি বলে, পৃথিবীর এই রীতি । হেত্রান্ত মানব, 
, লোকের স্ততি নিন্দার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করিও না। . ধর্শরক্ষা 
করিবার জন্ত তুমি যে সকল কষ্ট বহন কর, তাহা৷ জানাইবার জন্য তুষি 
কাদিয়] দ্বারে দ্বারে বেড়াই না। উপবাস করিয়া গৃহে বসিয়া, থাক, 
যেন লোকে ন! জানিতে পারে যে তুমি উপবাস করিয়াছ। * * আমরা! 
একদিন নিহস্তে রাধিয়। খাইলাম, অথব! এক দিন একটী উপাদেয় ফল 
খাইলাম না, অমনি সেই বাংপার.সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল এবং 
চারিদিকে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় কুটুঘ প্রতিবেশী সকলে বলিয়! উঠিল ইছাদের 


১৬৮ ভক্তিযোগণ 


কি বৈরাগ্য ! ঈশ্বরের প্রতি ইহাদের: কি গভীর অঙ্থরাগ ! হক বদ্গতত্ত- 
গণ, .সারধান. এ সকল কথার প্রবঞ্চিভ হইও না, 5 
কথ৷ শুনিবে তখনই কাগে হাত দিবে ্ 

* * হে ব্রঙ্গভক্ত, তৃষি . লান্মসংগোপন কম, ভুমি ফোন প্রকার 
বাহিক লক্ষণ দেখাইয়া! লোকের প্রশংসা কিংবা! অনুরাগ পাইতে ইচ্ছা 
করিও না। * * যদি তৃমি মান্ছষের নিকটে তোমার ধর্শের পরিচয় দিতে 
চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার নিজের অনিষ্ট বং জগতের' অনিষ্ট 
হইবে ।” (বীতধৃট ঠাহার শিহ্যদিগকে এইরূপ কপচত। শিক্ষা 
দিরাছিলেন। লোকে টের না পায় এই ভাবে দান, ঈশ্বরের দিকট 
প্রার্থনা এবং উপবাস করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি পূর্বেই 
বলিয়াছি--যাহা আদরের জিনিষ, কেহ তাহা! কখনও বাজারে উপস্থিত 
করিতে ইচ্ছা করে না। ধর্ম যাহার প্রিয় তিনি কখনও বাচিরে ধর্ম ধর 
করিয়া ধার্মিক বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন না। তাহার কার্ধা- 
কলাপে, বাকো, চিন্তার আপন। হইতে “ধর্মভাব প্রকাঁশ হইয়চপড়ে । 
আগুন চাপিয়! রাখা যায় না। ধর্মও চাঁপিয় রাখা যায় মা। অনুরাগীর 
নয়ন দেখলে চেনা যায়। সুতরাং ধার্মিক ধর] পড়েন, কিন্ত তিনি কখনও 
আমাদিগের হ্যায় চেষ্টা করিয়া ধর্ভাব দেখান না । পাছে লোকে টের 
পায় এই, জন্য বোধ হয় অনেক সাধু সন্গ্যাসী একস্থলে' ত্রিরাত্রির অধিক 
বাষ করেন না। এই বরিশালে .একটি সাধু আসিয়াছিলেন, কিছুদিন 
, নদীতুরে ছদ্মবেশে পড়িয়াছিলেন, তখন শধ্যস্ত কেহ শাহীকে সাধু বলিয়া 
জানিতে পারেন নাই, দ্বারে দ্বারে গান করিয়া! €েড়াইতেন, 'ধালকগুলি 
তাহাকে পাগল ভাবিয়। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হৈ উহ করিয়া বেগাইত; 
বখন ধরা. পড়িলেন্ঠ আমর! তাহার মহত্ব বুঝিতে পারিলাম, সকলে তীছার 
'আঘর করিতে আরম্ভ করিলাম, তাহার পর মাত্র হই দিন এন্লৈ ছিলেন। 


ধরণাযছন |. 


এই নগর ত্যাগ করিবার সমর এক বাঞ্তিভীহ্াকে জিজ্ঞাস! ফারিযাছিলেন 
“কেন যাইভেছেন ? তিনি উত্তরে বলিকাছিলেন, “জায়গা গরম হইয়াছে আর 
থাকিতে পারি ন? ; অর্থাৎ লোকে তাহাকে জানিতে পারিয়া চারিদিক্ষা গরম 
করিয়া তুলিয়াছে; আর তা হ]/ধাক। কর্তব্য নছে। সাধুগণ অনেকেই লু্াইয। 
থাকিতে ভালবাসেন । পের ঘ়ায় শব্ধ বেশী” | যাঁহাদিগের ভিতরে কিছু 
নাই তাহারাই সআড়ন্বর করিয়! বেড়ায়, ধন্মাড়নঘর শৃত্তান্ডদয়ের পরিচায়ক '। 
অগাধজঞ্জাসথচারী বিকারী নৈব রোছিতঃ ৷ 
চাণ্ড ,ষজলমাত্রেণ সফরী কফরফরায়জে ॥ 

সফরীর রি চাঞ্চল্য যাঁয় না, স্থৃতয়াং সে অগাধ জলের মীনেঃ 
মত কখনও ভক্তিসিত্ধু মাঝে ডুবিক্না থাকিত্তে পারে না। একটি 
অগাধ জলের মীনের গল্প বলিব :-_-ফোন স্থলে একটি ভক্তিমতী ক্াজ- 
কুমারী ছিলেন। তাহার স্বামী রাজকুমার কখনও “রাম নাম নিতেন না । 
রাজকুমারী পরম ভক্ত, শ্বামী রাম নাম লন না বলিয়৷ তিনি বড়ই প্রাণে 
কষ্ট পাইন্ততন। অনেক কাকুঠি মিনতি' করিয়া" শ্বীমীকে দ্বাম নাম 
করিতে অনুরোধ করিতেন। স্বামী কিছুই উত্তর করিতেন না। রাঁজ- 
কুমারী তাহার স্বামীকে সুমতি দিবার জন্ত রামের নিকটে দিবারাত্র 
প্রার্থনা করিতেন। এক দিবস প্রাতে রাজকুমারীর আনন্দ ধরে না, তিনি 
হেওয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আজ আমার আনন্দের সীমা নাই, কেন 
তাহা বলিব না, আজ নগরময় আনন্দোৎসব হউক, সহআ্র সহত্ ত্রাঙ্গণ 
ভোজন ছউক, নহবৎ বাজিতে থাকুক, সহস্র সহত্র ভিখারী বিদ্বায় হউক, 
আমার এই আদেশ আপনি পালন করুন। কারণ জিজ্ঞাসা করিপে আমি 
কিছুই বলিব না।” দেওয়ান আদেশ পাঁইঘ' বল্পোবন্ত করিলেন, নগরময় 
আনন্দকোলাহুল উখিত হইল, সকলেই বলেন “মাইক! হুকুম”, কেন যে 
এত আনন্দ হইতেছে কেহই জানেন না। 'কাজফুমার ত আনন্দসংঘট 
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নেখিয়া জরা তিনি কারণ কিছুই খুবি পান মা ধাহাকে জিজ্ঞাস! 
করেন তিনিই বলেন, 'মাইকা হুকুম” কেহই হেতু বলিতে পারেন ন! । অব- 
শেষে তিনি রাজকুমারীর নিকট উপস্থিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাস করিলেন। 
রাজকুমারী কিছুতেই কিছু বলিতে চান শ্া। ক্রমে যখন দেখিলেন, ' 
রাজকুমার নিতান্ত ব্যাকুল হইয়। পড়িলেন, তাহার উপর যৎপরোনাস্তি 
অসন্ত্ হইতেছেন, তখন বলিলেন “আজ আমার প্রাণে যেকি আনন্দ 
তাহা তোমায় কি বলিব? আজ আমার প্রাণের উরদিনের বাসন! পূর্ণ 
হইয়াছে, দেব, তোম়্ বলিব কি? আমি তোমাকে এতদিন যে নাম 
লইতে সহত্র সহত্র অন্থরোধ করিয়াছি, কত তোমার পায়ে পড়িয়াছি, গত 
রাত্রে স্বপ্নে সেই নামটি, সেই অমৃত্তমাথা। নামটি, সেই আমার প্রাণের 
প্রিরতম নামটি কয়েকবার উচ্চারণ করিয়াছ; আজ আমার জীবন ধন্ত, 
আমার মনোবাঞ্ছ৷ পূর্ণ হইয়াছে, তাই এই আনন্দোৎনব হইতেছে । 
রাজকুমার কিঞ্চিংকাল স্থিরনেত্রে থাকিয়া রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“কি নাম উচ্চারণ করিয়াছি ? কি নাম ? রাজকুমারী বলিলেন, “রম নাম? । 
শুনিবামান্ধ রাজকুমার বলিয়। উঠিলেন “আঃ-_এত্‌নে রোজ যিস্‌ ধন্কে। 
দেল্‌্কে বিচ্‌ ছিপায়ে রাথ। থা, ওহি ধন মের! নেকাল আয়া !--আঃ--এত 
দিন আমি যেধন হৃদয়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, সেই ধন আমার 
বাহির হইয়া গিয়'ছে।” যেমনি বল! অমনি থতন, অমনি মৃত্যু । রাড 
কুমারী অবাক্‌, তথন বুঝিলেন তাহার স্বামী পামান্ত মনুষ্য ছিলেন না, 
তিনি এতদিন মানবরূপী কোন দেবতার চরণমেব। করিয়া, ক্কৃতক্কতা 
হইয়াছেন। রানকৃষ্ পরহংসদেব গাইতেন--- 
'িতনে হ্ুদয়ে রাখ আদরিণী শ্যাম! মাকে, 
মন তূমি দেখ, আর আমি দেখি, 
আর যেন.কেউ নাহি দেখে। 


ধর্মা়ৃঘে । ১৭১ 


হাফেজ বলিয়াছেন £-_'সেই মোষেক্স পুতুলের সায় স্ন্দয় যে তোমার 
প্রিয়তম তাহাকে লইয়া যেখানে জনমানব নাই, এমন কোন লুকান 
স্থলে স্থখে বল এবং সেইখানে প্রাণের সাধ মিটাইয়! তাহার নিকট 
হইতে নব চুম্বন গ্রহণ কৃর্িচেঠ থাক । 

বাজংরে ধর্মের ঢোল বাজাইতে ভক্ত কখনও ভালবাসেন না । তিনি 
অতি নির্জনে, যেখানে পৃথিবীর সাড়া! শবটা নাই, সেই হৃদয়ের অস্তঃস্তলে 
তাহার 'প্রিরতমকে নিকটে বসাইয়া প্রাণ থুলিয়া বলেন-__ 


* ইচ্ছা করে তোমায় নিয়ে দিবানিশি থাকি । 
গোপনে লুকিয়ে তোমার প্রাণে পুরে রাখি ॥ 


ধর্মাড়ম্বর নিষিদ্ধ বলিক্না কেহ যেন মনে না করেন, তবে আমাদিগের 
ধর্মকথা বলা কর্তবা নহে । রাজকুমারের প্রাণের মত যাহাঁদিগের প্রাণ 
ভক্কিপূর্ণ নয়, তাহার! পরস্পর" ধর্মকথা! না বলিলে কতদূর ধর্মমভাৰ 
রাখিতে,পারেন বলিতে পারি না। আমাদিগের ভক্তিশৃন্ত প্রাণে ভক্তি 
সঞ্চারের জন্তই ধর্মাকথার প্রয়োজন । তবে সাবধান থাকিতে হইবে যে, 
আড়ম্বরের জন্য, বাহিরে দেখাইবার জন্য, ধর্মকথা! না কহি, কি ধর্সভাঁব 
অবলম্বন না করি । আর বাহার! প্রকৃত ভক্ত তাহাদিগরও অপরের 
প্রাণে ভকি জন্মাইবার জন্য ধর্মকথা! বলা! কর্তব্য। তাহারা না বলিলেও 
তাহা'দগের ভাবভঙ্গি এবং চক্ষে দৃহিও ধর্্মভাব প্রচার করিয়া থাকে । 
রাজকুমারী বিশেষরূণপে দৃষ্টি করিলে বোধ হয় তাহার স্বামী যে পরমভক্ত 
তাহা বুঝিতে পারিতেন। 


১৭২ তক্কিযোগ ! 
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আর একটি প্রধান কণ্টকের নাম করিয়া এ বিষয় শেষ করিব। 
লোকভয় ভক্তিপথের বিশেষ প্রতিবন্ধক । ৭21 অনেক সময়ে লৌক- 
নিন্দার ছয়ে অনেক সংকার্ধ্য হইতে বিরত খাক। লোকনিন্দার ভয়ে 
মনুষাত্হীন হইয়া পড়ি। লোকনিন্দাভীর হইলে থে মানুষ কি নির্বোধ 
হয়, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি-_আমাদ্দিগের এই বঙ্গদেশের কোন 
একটি প্রধান নগরে (একজন শিক্ষক ছিলেন। ইনি বোকনিন্দাকে বড় 
ভয় করিতেন। একদিন তিনি নিঞ্জের বাড়ীতে কূপ হইতে জল 
তুলিতেছিলেন, এমন সময়ে কয়েকটি বন্ধু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গিয়াছেন। যেমন তাহার! নিকটস্থ হইলেন, অননি শিক্ষক মহাশয় পড়ি 
ও ঘটিটী আন্তে আস্তে কুপের ভিতর ছাড়িয়া দিলেন। তাহার। জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “মহাশয়, কি করিতেছিলেন ? ইনি উত্তর করিলেন এমন 
কিছু নয়, কৃপটীর জল কেমন আছে দেখিতেছিলাম।” এ ভদ্রলোক লোক" 
নিন্দাভয়ে ঘটিটা হারাইলেন। আমর! অনেক সময়ে লোকনিন্দাভয়ে 
'আমাদিগের ইহলোক ও পরলোকের সর্ধপ্রধান সম্বল পরমার্থ পর্য স্ত 
কৃপজলে নিক্ষেপ করিয়া থাকি । ভগবানের নাম কীর্তন করিতে কি 
ছু দণ্ড তাহার বিষয় আলোচনা কি একাকী বসিন্ন! চিস্ত! করিতে ইচ্ছা! 
হইয়াছে, যেই মনে হয় কেহ কেহ উপহাস করিবে, কি উৎপীড়ন করিবে, 
অমনি তাহা হইতে সম্কুচিত হট । 

সাঁধুভাবে চলিতে গেলে এ পৃথিবীতে অনেক সময়ে নিন্দাভাজন 
হইতে হয়, নানারূপ কষ্টে পড়িতে হন । আমি কোন এক বাক্তিকক 
জানি তিনি সরকারী কোন পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন, নিয়ম আছে-_ 
২৫ বৎসর বরস অতীত হইলে সরকারী কার্যে প্রবেশ করিবার অধিকার 
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থাকে না, তাহাকে তাহার বন্ধন জিজ্ঞান! কর। হইলে, তিনি তাহার 
প্রকৃত বয়স ২৬ বৎলর খলিয়াছিলেন। অনেকে তাহাকে সত্য কথ। বলায়, ' 
“পাগল” বলিতে লাগিল। বাহার! মানুষ অপেক্ষা; ভগবানকে অধিক 
ভয় করেন, তাহারা প্রা ,জ্জামাদিগের মধ্যে পাগল বনিক পরিচিত হন। 
বাহারা কোন কুনীতি কি কুগ্রথ। 'অথব! কু আচার সংস্কার করিতে যান, 
স্বাহার৷ কত কষ্ট পাইক্া থাকেন, পৃথিবীর প্রধান গ্রধান সংস্কারকদিগের 
জীবনী "আলোচনা ক্ররিলেই দেখিতে পাইবেন। যিশু্রীষ্ট পাপের 
বিরুদ্ধে ভগবন্থিধি প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই জুন্ধণ হত হ্ইয়াছিলেন। 
আজও চৈতন্কে কেহ কেহ ভও পাষণ্ড বলিয্কা থাকে । কোন কোন 
৪সময়ে দেখিতে পাই পিতা মাতা পর্যন্ত সস্তানকে সাধু হইতে দেখিলে, 
তাহার বিক্দ্ধে নানা উপান্প অবলম্বন করেন। ইহা! অপেক্ষা আর ছঃখের 
ব্ষয় কি আছে! 
কিন্ত যিনিই কেন বিরুদ্ধৰার্দী হউন না, বাহার! প্রত সাধু তাহার! 
ভ্গবৎপন্জে বিশ্বা্ স্থাপন করিয়া কখনও বিচলিত হন ন। ধর্শের জন্ত ষে 
কত মহাত্মা পাষগুদিগের অত্যাচারে প্রাণ বিসর্জন করিয়া এই পৃথিবীকে 
ধন্য করিয়াছেন, তীহাদিগের দৃষ্টান্ত মনে হইলেও ভ্রীৰ্ন পবিত্র হুয়। 
তঠাহাদিগের পদান্ুদরণ করিতে গেলে প্রাণ পর্য্যন্ত শণ করিতে হইবে, 
«লাকনিন্টার কষ্ট ত কিছুই নয়। রামপ্রসাদ গাহছিতেন £-- 
“জয় কালী জয় কালী বল 
লোক বলে বল্বে পাগল হ' ল”। 
ভক্তমান্রেরই এই কথা । আমাদিগের ত প্রাণনাশের আশক্ক। নাই, 
তবে মানুষ ছুই একটি কথ! ঝপিবে ইহার ভয়ে কি পরমার্থ ত্যাগ করিব ? 
ধিনি ভগবানের মিলননুখ সস্ত্বোগ করিতে ইচ্ছুক, তিনি আর লোকের কথ! 
গ্রাহ করিবেন কেন? একটি ভক্ক প্জমানন্দে উৎফুল্ল হুইপ, বলিয়াছিলেন-- 
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তেরি মেরি দোস্তী লাগল্‌ লোক সব বদমলামী কিনা । 
লোক্‌ সব.কো বকৃনে দিজে তুম্মে হাম্নে কাম কিয়া ॥ 

“তোমাতে আমাতে বন্ধুত্ব হইয়াছে, লোকগুলি নিন্দা করিতেছে ॥ 
বলুক তাহাদিগের ধাঁহ! ইচ্ছা হয়, তুমি আঁ” কাজ হাসিল করিয়াছ । 
তুমি আমি যাহা কর্তব্য তাহাই করিয়াছি--পরস্পর যে বন্ধত্বসত্রে আবন্ধ 
হইয়াছি'অতি উত্তম হইক্াছে, যাহার যাহা! বলিতে ইচ্ছা হয়, বলুক না, 
আমাদিগের তাহাতে কি আসে যায় ?" | 

রাধিকা! যখন দেখিলেন কৃঙ্জের প্রতি যে তাহার বিশুদ্ধ প্রেম তাহা 
লইয়া তাহার ননদিনী বড়ই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছেন, একদিন বলিয়া 
উঠিলেন-_ ৰ 

'ননদিনি বল্গে যা তুই নগরে । 
ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী কৃষ্ণকলঙ্কসাগরে ॥ 

এই ভাঁব লইয়। ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে হইবে । লোক পাগল 
বলুক, নির্বোধ বলুক, আর মতলবি বলুক, আর গায়ে ধূল| দিক্‌, কি 
অন্য রকমে উৎপীড়ন করুক, কিছুই গ্রাহ্থ করিবে না। 

(১) লোকভগ়্ দ্বারা আমরা কতদুর ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি ও সমাজকে 
কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছি একবার চিস্তা কর! কর্তব্য। কোন ব্যক্তি 
আদালতে মোহরির কার্যা করিতেছেন, মাসিক ২০ টাকার অধিক 
বেতন পান না; তিনিও মনে করেন “আমি নিজে বাজার করিলে 
লোকে কি বলিবে? একটি চাকর ন! রাখিলে চলে না।” মানিক 
৪ টাকা বেতনে একটি চাকর রাখেন, তাহার আহারের বায় আর 
৪.টাকা, বাকী ১২ টাকায় পরিবারের ভরণপোষণ হইতে পারে না 
সুতরাং তাহার নিকটে ফোন ক্বার্ধয উপস্থিত হইলেই দেখিতে পাই 
তিনি কখনও তালাসী, কখনও দাখিলী, কখনও দর্শনী, কখনও ব 
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জলখাবার চাহিয়। বামহত্ত প্রসারণ করিস খাকেন। উৎকোচগ্রাহীদিগের 
মধো অনেক্ষের মুখেই শুনিতে পাইবেন, “হাশর, করি ফি? ভদ্রলোকের 
সন্তান। যে বেতন পাই তাহা ত জানেন। একটি ব্রাঙ্গণ, কি একটি 
চাকর না রাখিলে লোকে -ক্লিবে কি? এদিকে ব্রাহ্মণ, চাকর রাখিতে 
হইলে বলুন দেখি, পরিবারের ভরণপোষণ চলে কিরূপে-_-কাধে কাষেই 
আর কি করি? এই ভদ্রলোকের সন্ভান “লোকে বলিবে কি 
ভাবিয়া ধর্মে জলাকলি দিতেছেন। কেমন বুদ্ধিমান! 

অনেকপ্*সময়ে লোকে বলিবে কি” ভাবিয়্$ যৎপরোনাপ্ঠি কুৎসিৎ 
আমোদপ্রমেঁদ, কি কুৎসিৎ কার্যে যোগ দিতে আমরা কুষ্টিত হই ন|। 

* গ্রামের মধ্যে কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে থেমট। নাচ, কি কোন কুৎসিত 
অভিনয় হইবে। আমি এইরূপ আমোদ প্রমোদের বিরুদ্ধে ছুই একটা 
বক্ৃতাও করিয়াছি, কিন্তু কি করি, নিমন্ত্রণপত্রর আসিয়াছে-_ন গেলে, 
লোকে কি বলিবে? বিশেধ সেই আত্মীয়টাও হয়ত কিঞ্চিৎ ছুঃখিত 
হইবেন» সুতরাং যাওয়াই প্রয়োজনীয়; এইক্প চিস্ত। করিয়া আমরা 

* অনেক সময়ে মন্দ বিষিয়ে যোগদান করনা নিজের চিত্ত৪ কলুষিত করিয়া 
থাকি। কোন ব্যক্তি বালবিবাহের ঘোর শক্র, কিন্তু লোকে হি 
বলিবে' ইহাই ভাবির আপনার পুন কি কন্তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে 
সৃষ্টিপাত না করিয়া তাহার্দিগের অল্পবস্থমে বিবাহ দিয়া তাহাদিগের ঘোর 
'নিষ্টসাধন করিলেন। এইরূপ লোকভয়ে আপনার ও পরের ক্ষতি 
করার অনেক দৃষ্টা্ধ সংগ্রহ করা যাইতে পারে ] 

(২) মহত ব্যক্তিদের জীবন আলোচনা করিয়। ভাহারা যাহ! খাট 
বুঝিয়াছেন তাহাই করিয়া! গিয়াছেন, “লোকতয়কে তৃণজ্ঞান করেন 
নাই” এই ভাবটি হদরে যত দৃঢ় করিতে পারিবেন ততই লোক্ততয়, দূর 
হইবে। ধর্শের জন্ত, সতোর জনক, তাহার! বে ছুর্দদনীযর় তেজ দেখা ইয়াছেন 
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তাহার : একটা. স্কুলির” ফাহারণ্ জীবনে খড়িছল তাছার 'লোবয় 
থাকিতে পারে না । সুতরাং সেই নিরিনাররর পুনঃ আলোচন। 
করা বর্ডব্য | 

(৩) আর একটা বিষয় 'মনে নিন এক্রোকতদ্দ অনেক কমিয়! 
যাইবে। পৃথিবীতে সহ সহনর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, ধাহারা প্রথমে কোঁন 
সিষয়ে বিরোধী হইয়াছিলেন ) তাহারাই শেষে- সেই বিষয়ের অত্যন্ত 
পক্ষপাতী হুইয়! পড়িয়াছেন। ধর্দের, সত্যের, যাহ! ভাল তাহার 
চিরকালই জয় হয়। এই জীবনে অনেকবার দেখিয়াছি যে যাহার কোন 
বাক্তির নন! না করিরা জলগ্রহণ করিত না, এমনই ঘটনাচক্র আসিয়। 
পড়িল যে, তাহারাই আবার নিজেদের ভুল বুঝিয়া সেই ব্যক্তির পরমবন্ধু 
হইয়া] দাড়াইল। অনেক 'সল? (5591) এই পৃথিবীতে “পলে” (6৪81) 
পরিণত হয় । অনেক শক্রওমর মিত্রওমর হইয়া পড়ে । কোন বিষয়ে 
কি কোন ব্যক্তিসম্বন্ধে পিতা খঞ্জাধারী ছিলেন, পুত্র সেই ব্ষিয়ে কি সেই 
ব্যক্তির পরম 'ভক্ত হইলেন, কোন সংস্কারের ই'তবৃত্ত দেখলেই, এইরূপ 
পিতা ও পুত্র শত শত দেখিতে গাইবেন । সুতরাং কোন সদ্ধিষয়ের কার্য্য 
করিতে আরম্ভ করিলে নিন্দুকগণ'কি' তাহাদিগের সম্তানগণ এক দিন 
অবস্থয দলভুক্ত হইবেন, যিনি ইন্াঁ মনে করেন তিনি কখন কতকগুলি 
লোক আপাততঃ বিরোধী হইয়াছে দেখিয়' নিরুস্তম হইতে পারেন 'না। 

মনে করুন এই পৃথিবীতে কেহই আপনার, পক্ষসমর্থন করিবে ন! 
তাহাতেই বা কি ? যাহ! সত্তা, যাছ! ধর্ম, তাহ! থে ভগবানের অনুমোদিত 
সে বিষয়ে ত কোন সন্দেহ নাই । ধরুন, একদিকে ভগবান্‌ আর একদিকে 
সমস্ত পৃথিবী) তৌলে কোন্‌ ক গুরুতর বোধ হয়? আপনি কোন্‌ 


দিকে: ্বাইবেন ? 
প্রধান কষ্টকপ্ডলির নাথ কষা হইল ও তাহা দুর কম্সিবার উপায় 
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ষথাসাধ্য বলা হুইল। উপায়গুলির মধ্যে সকলেই বোধ হয় লক্ষা 
করিয়াছেন মনের কার্ধযই অধিক । কুচিস্তা স্থুচিত্তা দ্বারা, কুভাব সুভাব 
দ্বারা, দমন কর! প্রয়োজন । সকল পাপেরই উৎপত্তি মনে এবং মন 
উহ্বাদ্দের বিন!শসাধনে ,তক্ষম। যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে 
মন হ্বার মনকে জয় করিতে হইবে দেখাইবার জন্য বলিয়াছেন-_ 


,মন এব সমূর্থং হ্যা মনসে! দৃঢ়নিগ্রহে 1 
অরাজাঃ কঃ সমর্থ; স্থাদ্রাজ্জো রাঘবনি গ্রহে ? 
যোগবাশিষ্ঠ । উৎপত্তি । ১১২। ১৯। 


“মনকে দৃঢ়রূপে শাসন কত্রিতে একমাত্র মনই সমর্থ; হে রাম, ষে 
ব্ক্তি স্বয়ং রাজ। নয় সে কি কথন কোন রাজাকে শাসন করিতে 
সমর্থ হয় ?' 

যে বুত্তিগুলি অধোমুখী হইয়াছিল মনের দ্বারা তাহার্দিগকে উর্ধামুখা 
করিতে হুবে। ইন্রিযবৃত্তিগুলি বাহিরে বিষয়ভূমিতে বিচরণ করিতেছিল, 
স্ুচিন্তা দ্বার তাহ!দিগকে অন্তমু করিতে পারিলেই কণ্টক উন্মুলিত 
করা হইল । 

মনস্থোবেন্দ্রিয়াণান্র মনশ্চাত্মনি যোজয়ে 

».. সর্ববভাববিনিমুক্তিং ক্ষেত্রজন্তং ব্রহ্মণি স্যাসেত ॥ 
বহিমুানি সর্ববাণি কৃত্বা চাভিমুখানি,বৈ। 
এতদ্ধানং তথ! ভ্ভানং শেষস্ত গ্রন্থনিস্তরঃ ॥ দক্ষ । 
মত্ত বহিমুি ইন্রিক্গুলিকে অত্তমুথ করিয়া মনেতে যোজনা করিবে, 

মনকে আল্মায় যোজনা করিবে, বাহিরের সমস্ত ভাব হইতে মুক্ত আত্মাকে 
শ্রদ্মতে স্থাপন করিবে- ইহাই ধ্যান, ইহাই জ্ঞান, বাকী যাহ! কিছু, 
কেবল গ্রন্থের বৃদ্ধিমাত্র / ভগবদগীতায় গ্ীকৃষ্ণ অজ্ুনকে বলিতেছেন - 


১২ 


১৭৮. ভক্কিযোগ | 


যদা সংবহুতে চায়ং কুষ্ধো হঙ্গানীব সর্ববশঃ | 
ইন্জিয়াণীক্দ্িয়ার্থেভাস্তস্ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ গীত1। ২। ৫৮। 
কচ্ছপ যেমন আপনার অঙ্গগুলি বাহির হইতে ভিতরে গুটাইয়া 
লর়, সেইরূপ যখন কেহ ইন্ট্রিয়ের বিষয় হইভে ইন্দ্রিয়দিগকে ভিতরে 
টানিয়া লন, তখন তাহার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়।, 
তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, তবে কান্ত কর্ম ত্যাগ করিতে 
হইবে। কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে না। ইন্রিক্ববৃত্তিগুলির অত্তুখি 
করিয়! কর্ম ত্যাগ করিতে হুইবে। | 
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং তাত্তছা করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পল্মপন্ত্রমিবাস্তস ॥ 
ভগবদশীতা । ৫। ৯০। 
যে ব্যক্কি বিষয়াসক্তিবিহীন হইয়! ব্রহ্গতে আত্মসমর্পণ করিয়া সমস্ত 
কর্ম করিতে থাকেন, পদ্মপত্রে যেমন জল দাড়াইতে পারে নু', তেষনি 
তাহার হৃদয়ে পাপ দাড়াইতে পারে ন1।” 
যে উপায়গুলি বল! হইল হহীদিগের দ্বারা কণ্টক দূর অর্থাৎ শম দম 
সাধন হইলে মানুষ শান্ত দান্ত হয়। শাস্ত ন! হইলে দাস্ত, সথ্য প্রভৃতি 


ভক্তিরসের অধিকারী হুওয়। যায় না। 
উপসংহারে কণ্টকগুলি সম্বন্ধে আর একটি কথা বল! প্রয়োজনীয় । 


ইহারা অনেক সময়ে ছল্মবেশে উপস্থিত হয়। অনেক সমুয়ে পাপ পুণ্যের 
বেশ ধরিয়া আইসে। সরতান গরণের ধুতি পরিয়া তিলক কাটিয়া পরম 
বৈষ্চববেশে উপহ্থিত হইয়া আমাদিগকে কুমন্ত্রণা দেয়। সর্বদা সত 
হইতে হইবে, এই সময়ে তাহার কুহকে ভুলিয়! না যাই। কোন ব্যক্তি 
কোন অন্তায় কার্য্য করিয়াছে, কি অপবিত্র ধাক্য ঘলিয়াছে এবং তাহার 
জন্ক বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত: নে, আপনি তাহার প্রাতিবাদ করা কিংব! 


সভক্তিপথের সহায় । ৪ ও ১৭৯ 


তাহাকে শান্তি দেওয়া নিতাস্ত কর্তব্য মনে করিলেন, হয় ত কে বলিয়া 
উঠিলেন-_ক্ষমা কর, অভ প্রতিবাদ করিলে কি চলে? পৃথিবীতে একপ ' 
কতই হইতেছে, ইহার বিরুদ্ধে ক্রোধ করিলে লাভ কি? একটু ক্ষম 
চাই। এস্কলে ধিনি পাপের বিরুদ্ধে দণ্ডধারণ করিতে নিষেধ করিঝ়া 
ক্ষমার দোহাই দিলেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে পাপকে প্রশ্রয় দিলেন। তিনি 
হয়ত বুঝিতে পারেন নাই,ক্ষমার বেশে পাপ তাহাকে অধিক।র করিয়াছে। 
কোন বাঁক্তিকে জার্নেন সে বড় কষ্টে পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাকে নগদ টাকা 
দান করিলে-তাহার অপব্যবহার করিবে, এস্থলে ফিনি দয়ার্ড হইয়া! পুণ্য 
ভাবিয়। তাহাকে নগদ টাক। দান করিবেন তিনি জানিবেন পাপ পুথাবেশ 
ধারণ করিয়া তাহাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে । কোন সময়ে কাম কি 
ক্রোধের বশবর্তী হইয়া কোন কাধ্য করিয়া পরে মনকে প্রবোধ দিয়। থাক 
'ইহ! ত উত্তমই করিয়াছি, ইহা না করিলে আমার কর্তব্য কাধ্যের ক্রি 
হইত।' এস্থলে পাপ পুণ্য বলিয়৷ পরিচিত হুইবার জন্য নানারূপ তক 
উপস্থিত ক্ররিয়াছে। ছগ্মবেশী পাপ সম্বন্ধে এইরূপ অনেক দৃষ্টাস্থ দেওয়। 
যাইতে পারে। মনের চারিদিকে অতি সতর্ক এবং বুদ্ধিমান প্রহরী 
রাখিতে হইবে, ষেন পাপ কোন প্রকারে কোনরূপ চতুরতা৷ অবলম্বন 
করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিতে ন। পারে। 


ভক্তিপথের সহায়'। 


ভক্তিলাভ করিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন কর! কর্তব্য তাহার 
আলোচনা কর! বাইতেছে। বাহার প্রাণে প্রকৃত ভক্তির উদয় হইয়াছে, 
তাহার আর সহায়ের প্রয়োজন কি? 
তালবৃস্তেন কিং কার্ধ/ং লন্ধে মলয়মারুতে ? 


১৮৬ ভক্তিযোগন 


যিনি মলরমারুত সম্ভোগ করিতে পারিতেছেন, তাহার আর তালবৃক্তে 
প্রয়োজন কি? 

ধাহাদের প্রাণে ভক্তির উদয় হয় া তাহাদিগের প্রথমে আর্ত, 
জিক্ঞা্ু কিংব! অর্থার্দী ভক্ত হইবার জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে । শাগ্ডল্য 
বলিয়াছেন, “মহাপাতকিনাং ত্বার্তো”। মহাপাতকিদ্দিগের আর্তভক্তিতে 
অধিকার আছে । এইরূপ নিম্ন শ্রেণীর ভক্ত হইতে পারিলে, পরে উচ্চ 
শ্রেণীর ভক্ত হওয়া যায়। বিনি প্রাণে রাগাক্মিকাঁকি অহৈঠ়কা। ভক্তির 
অন্কুর দেখিতে পান, তিনি ত পরম ভাগ্যবান্‌। ০ 


কেহ হয়ত বলিবেন, আর্ত কি জিজ্ঞান্থ অথবা অর্থার্থী ভক্ষ হইবার 
জন্থ আবার চেষ্টা কি ? বিপর্দে পড়িলেই ত আমরা আর্ত ভক্ত হই, 
প্রাণের ভিতরে ত স্বতঃই জিজ্ঞাসার ভাব আছে, অর্থের প্রয়োজন হইলেই 
ত অর্থার্থী ভক্ত হই। 


সকল সমরে বিপদ বুঝি কই ? আমরা যে ভবরোগে আক্রান্ত, পাপে 
জর্জরিত, তাহা কি আমর! বুঝি ? বুঝিলে এ দশা থাকিত না। 

যে বিষয়ে জিজ্ঞাসার ভাব মনে আসিলে জীবন ধন্য হইয়া যায়, দে 
বিষয়ে জিজ্ঞাস। প্রাণের ভিতরে আসে কোথায়? আমাদিগের মধ্যে কে 
তগবত্বত্ব জানিতে ব্যাকুল? “কত টাক। আসিল কে আমাকে বলিল? 
আমার পরিবারের কে কেমন আছে ?- এই প্রশ্ন জিজ্ঞামা করিতে 
আমর! যতদুর প্রত্ত, “ভগবানের স্বরূপ কি? আমাদিগের সহিত তাহার 
কি সম্বন্ধ ? আমাদিগের পরিত্রাণের উপান্ন কি? এইকবপ প্রশ্ন আমাদিগের 
ফ'জনেও মনে হয়? 

অর্থার্থী ভক্তষ্ট বা আমর! হইতে পারিয়াছি কই? প্রকৃত অর্থকি 
তাহা কি আমরা বুঝি ? আমাদিগের মধ্যে ত কেবল প্রীর্ঘন৷ শুনি-_'পুজং 
দেহি ধনং দেহি তাগাং, ভগবপ্ডি দেছি মে” তাওকি প্রাণের সহিত 


ভক্তিপথের সায়। ৫১৮১ 


“দেহি” বলি ? ধাহার নিকটে প্রার্থনা করি তিনি যে শুনিতেছেন-_ইহাই 
কি দুঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া থাকি ? ইহার যে কোন প্রকারের ভক্ত হইতেই 


আত্মচিন্ত! 
প্রধান উপায়। 

(১) প্রত্যেক দিবস যদি ভাবিয়৷ দেখি “কি অবস্থায় জীবন ষাপন 
করিতেছি ? সংকার্য্য£কত করিতেছি ? অসৎকার্য্যই ব| কত করিতেছি? 
পাপের সহিত কিরূপ সংগ্রাম চলিতেছে?-_-এইব্ূুপ ভাবিতে গেলেই 
শরীর শিহরিয়া উঠিবে,কি ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, বুৰিতে পারিব। 
'আমাদিগের স্তায় এমন ছুর্দশাপন্ন জীব ত আর দেখিতে পাট না, এমন মুর্খ 
ল্গীব ত বুঝি আর নাই। আগুনে ঝাঁপ দিলে পুড়িয়৷ মরিব, ইহা! জানিয়া 
স্তুনিয়। কোন্‌ জীব মানুষের স্ায় আগুনে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে? 

অজানন্‌ দহান্তিং বিশতি শলভো দীপদহনং 
ন মীনোহপি জ্ঞাত্বা বৃতবড়িশমশ্্াতি পিশিতং । 
বিজানস্থকোহপ্যেতান্‌ বয়মিহবিপড্জালজটিলান্‌ 
ন মুঞ্চামঃ কামানহহ ! গহনে। মোহমহিম। ॥ 
শাস্তিশতক। 
পতঙ্গ জানে না পুড়িয়। মরার জাল! কি, তাই প্রদীপের অগ্নির মধ্যে 
প্রবেশ করে; মত্য্যও জানে না যে, যে মাংসখণ্ড আহার করিতেছে 
তালার ভিতরে মৃত্যু রহিয়াছে, তাই সে বড়িশসংযুক্ত মাংসথগ্ড গিপিয়! 
ফেলে ; কিন্ত আমরা জানি যে আমাদিগের ভোগের বিষয়গুলি বিপদ- 
পরিপূর্ণ, ভোগ করিতে গেলেই সর্বনাশ হইবে, তথাপি ইহাদ্গকে ত্যাগ 
করি না; হায় হায়, যোহের কি ভয়ানক ক্ষমতা! 
ইন্জ্িয়নুখ, বিষয়স্থথ ভোগ করিতে করিতে আমাদিগের দশ! যে কি 


১৮২  ভাজবোগ। 


হইক্সাছে, তাহা! কি একবার কেহ চিত্ত! করিয়া দেখেন? কত উচ্চ 
অধিকার লইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, আর এখন কি অবস্থায় পতিত ! 
আমাদিগের ছরবস্থার কি পার আছে ? হায়, হায়, ইন্ড্িয়সেব! ষে একে- 
বারে আমাদিগের সর্বনাশের পথে উপস্থিত করিম্সাছে--আর সে কি 
এক হন্জিয়ের সেবা! চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক প্রভৃতি এমন 
একটী ইন্দ্রিয় নাই, যাহার লালসা চরিতার্থ করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি 
হইতেছে । ফল যাহ! হইবার তাহাই হইতেছে । | 
কুরঙ্গ মাতঙগ পতঙ্গ ভূঙ্গ মীনাঃ হতাঃ পঞ্চভিরের পঞ্চ । 
একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরের পঞ্ 71. 
গরুড়পুরাণ | 
“কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভূঙ্গ ও মীন ইহার! পঞ্চেন্ত্িয়ের এক একটির 
পৃথক পৃথক্‌ সেবা করিয়। প্রাণ হারাইল। মাত্র এক ইন্দ্রিয়ের পৃথক্‌ 
সেবাতেই যদি এই সর্বনাশ ঘটে, তাহা হইলে যে একই সময়ে সমবেত 
পঞ্চেন্দ্িয়ের সেব! করিয়া থাকে সে কেন প্রাণ হারাইবে না? হরিণ 
ব্যাধের বংশীধবনিতে মোহিত হইয়া! কর্ণের তৃপ্তির জন্য অধীর হয়, 
শ্রবণেন্রিয়ের লালসা চরিতার্থ করিত জ্ঞানশৃন্ত হইয়া বাগুরায় পড়িয়া 
আপনার সর্বনাশ ঘটাটয়া থাকে । যাহার! হস্তী ধরিয়া থাকে, তাহারা 
তাহাদিগের সঙ্গে গৃহপালিত হ্তী লয় যায়, বন্ত হস্তী গৃহস্থের হস্তীর 
অঙ্গসঙ্গের জন্য অতাস্ত ব্যাকুল হয়, ত্বগিজ্জিয়ের স্ুখানুভবের আশায় 
উন্মত্ত হইয়া তাহার নিকটে আসির! গুণ্ডে শুণ্ডে মিলাইয়া ত্রীড়।৷ করিতে 
আরম্ভ করে, অবশেষে চিরদিনের জন্ত বন্দীভাবে মৃতপ্রায় হইয়া থাকে। 
পতঙ্গ অগ্নিশিখা দেখিয়। তাহার সৌন্দর্যো এমনি আকৃষ্ট হইয়া! পড়ে যে, 
তাহার ভিতরে প্রাণটী আহছতি দিয় তবে স্থির হয়। চক্ষুর বাসন! তৃপ্ত 
করিতে গির। পরিণামে এই লাভ! ভূঙ্গ পদ্মগন্ধে মুগ্ধ হইয়া পল্মকোরকে র 
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মধ্যে ডঁবয়৷ থাকে, যেমন সন্ধ্ হয় পাপড়িগুলি মুদিয়! যায়, পরঞধিন সকালে 
দেখ, তৃক্গটি মারয্না রহিয়াছে । নানিক! তৃঙ্গের মৃত্যুর কারণ । মত্ত, 
জিহ্বার ভোগেচ্ছ। দ্বারা পরিচালিত হইয়া! ধেমন বড়িশবিদ্ধ থাস্ত গিলিয়। 
ফেলে, অমনি কত যন্ত্রণা পাইয়! মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কুরজ কর্ণের 
সেবা করিয়া নাশ পাইল, মাতঙ্গ ত্বকের সেব! করিয়া মুতবৎ হুইয়! রহিল, 
পতঙ্গ চক্ষুর সেবা করিয়া বিন& হইল, ভূঙ্গ নাসিকার সেব! করিয়া মরিল, 
মত্ত জিহ্বার সেঝ করিয! প্রাণ হারাইল। মাত্র এক একটি ইন্রিয়ের 
সেবা করিয় যদি ইহাদিগের এই ফল হইল, যাহার! পূর্ণমাত্রায় পঞ্চেন্দ্রিয়ের 
সমবেত সেবা! করিয়া থাকে তাহাদিগের কি দশ! হয় একবার ভাবিয়া 
দেখুন। 
“স কথং ন হন্যতে যঃ লেবতে পঞ্চভিরের পঞ্চ %” 

ইন্দিয়গুলির ভোগবাসনায় ইন্ধন দিয়া যে একেবারে সর্ধন্বাস্ত হইলাম ? 
ইহারা যে এক একটা এক এক দিক হইতে দন্যুর স্টায় আমাদিগের 
সর্বস্ব লুঠন করিয়া লইল! ইহারা আমাদিগকে কিরূপ ছর্দশাগ্রস্ত 
করিয়াছে, আত্মচিন্তা দ্বার! যিনি বুঝিতে পারিবেন তিনিই অশ্রজলে 
বক্ষ'স্থল ভাসাইয়া ভগবান্‌কে বলিবেন £-. 


“জিহৈবকতোহচাত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্ত। 
শিশ্পোহম্যতন্বগুদয়ং শ্রবণং কুতশ্চিত। 
স্বাণোহশ্যতশ্চপলদূক্‌ ক চ কর্্শেত্তি 

বহবাঃ সপত্ব্য, ইব গেহুপতিং লুনস্তি |” 


ভাগবত । 91৯1 ৩৯। 


“হে অচ্যুত, দেখ দেখ, এই ঘে জিহব। এত যে ইহার বাসন! পুরাইল!ম, 
তথাপি ইহার তৃপ্তি হইপ না; দেখ, এ আমাকে একদিকে টানিতেছে, 


১৮৪ তক্কিযোগ। 


উপস্থ আত্র একদিকে টানিতেছে, উদর অপর একদিকে, কর্ণ, নাসিফ, 
চক্ষু প্রত্যেকে এক এক দিকে টানিতেছে ; কোন ব্যক্তি বহু বিষাহ 
করিলে যেমন তাহার স্ত্রীগুলি তাহাকে নানাদিক হইতে টানিয়! উৎপীড়ন 
করে, আমাকে তেমনি এই ইক্জিয়বৃত্তিগুলি উৎপীড়ন করিতেছে 1 
রামপ্রসাদ এই অবস্থা মনে করিয়াই গাহিয়াছিলেন-_ 

প্পাচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা, কেমন করে ঘর করিব?» 

এই অবস্থা যিনি বুঝিতে পারির়৷ ইহা! ইইতে মুক্ত হইবার জন্য 
ভগবানকে ডাকিতে থাকেন, তিনিই প্রকৃত আর্তভক্ত । ১ 

জিজ্ঞান্থ ভক্ত হইতে হইলেও আতত্মচিস্তা গ্রধান উপায়। ধিনি নির্জনে 
বসিয়া আপনার বিষয় চিস্তা করেন, ত্বাহারই মনে এই প্রশ্নগুলি উপস্থিত ' 
হয় আমি কি? কোথা হইতে আসিলাম ? কি জন্য আসিলাম? কে 
পাঠাইলেন? তিনি কিরূপ ? তাহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ? পিতা, 
মাতা, আমার কে? তাহার আমাকে এত ভালবাসেন কেন? জগতে 
এত ভাই বন্ধুকে আনির়া দিল? অগ্নি আমায় উত্তাপ দেয়, কেন? 
বায়ু আমার শরীর শীতল করে কেন? জল আমার তৃষ্ণ নিবারণ করে 
কেন এইরূপ শত শত প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া মনকে তত্বচিস্তার দিকে 
অগ্রসর করিয়। দেয়। একটু চিন্তা করিলেই এক প্রেমময় শক্তি যে 
জগম্ময় কার্য করিতেছেন তাহ! স্ুম্পষ্ট উপলব্ধি হয়। এই শক্তি উপলব্ধি, 
হইলেই যত ইহার বিষয়ে চিত্ত। হয়, ততই ইনার দিকে আকুষ্ট হওয়া এবং 
ইহার প্রতি ভক্তিপূর্ণ হওয়া অবশ্ঠস্তাবী। 

অর্থার্থী ভক্ত হইতে হইলেও আত্মচিস্তা প্রধান উপায় । আত্মচিস্তা 
দ্বারা নির্ণর় করিতে হইবে “আমার কিসের অভাব, আমি কি চাই।» 
অভাব ও প্রার্থনার বিষয় স্থির হইলে, দেখিতে পাইব বাছা কিছু অভাব 
এবং বাহ! কিছু প্রার্থনায় বিধয়্ তাহ! সমস্ত প্রাণ খুলিয়া বলিতে এক জন 
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ভিন্ন কাহারও নিকটে পার! বাক্স না। সিকি পরসা হইতে নির্বাণ মুক্তি 
পর্যযস্ত যাহা ঢা, তাহা সমস্ত বলিতে এক জন বই আর নাই। তখন 
সেই একজনকেই সমস্ত বলিতে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতেই ভক্তির প্রথন্ 
সিড়ি পত্তন হইবে। | 

এই ভাবে আর্ত কি অর্থার্থ হইলেত কথাই নাই, সামান্ত বিপদ 
অর্থাৎ তঙ্কর, ব্যাত্র, রোগাদি প্রপীড়িত হুইয়৷ আর্ত, অথব! সামান্ত বিষ়- 
হুখ সম্বন্ধে অর্থার্থী হইয়। হৃদয়ের সহিত ভগবানের নিকটে প্রার্থনা আরম্ভ 
করিলেই দেখিতে পাইব হয় প্রার্থনা! পূর্ণ হইতেচ্ছে, নতুবা যাহ প্রার্থনা 
করিতে আরস্ত করিয়াছিলাম তাহা অকিঞ্চিংকর বোধ হইতেছে । তামস 
ভক্তও যদি একা গ্রমনে ডাকিতে আরম্ভ করে, তাহার প্রাণে ও এই ভাবনাটা 
উপস্থিত হইবে। যে ব্যক্তি যে কামন! করিয়াই ডাকুক, ডাকিলেই 


“ক্ষিপ্রং ভবতি ধরন্মম।ত। শশ্বচ্ছ।ন্তিং নিগচ্ছতি 1৮ 


অতি শীঘ্র ধর্মাত্বা হইয়া যায় এবং নিত্য শান্কি গ্রাপ্ত হয়। চৈতন্ত 
মহাপ্রভু সনাতনকে বলিলেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভোগের কামনা, কি 
মোক্ষের কামনা এইরূপ কোন ক্ষামনা করিয়া! কৃষ্ণচকে ডাকিতে আরম 
করে, পরে কষ্ণচরণ প্রাপ্ত হয়। 


“অন্তকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন, 

ন! মার্গিষ্ঠলও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ। 
ক্ষ কছে “আম! ভ'জে মাগে বিষয় সখ; 
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ! 
আমি বিজ্ঞ এই মুর্খে বিষয় কেন দিব? 
শ্বচরণাসৃত দিয়া! বিষয় ভূলাইব !” 


১৮৬. ভক্তিযোগ। 


স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচছতা। | 
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্‌ ॥ 


শীমভ্ভাগবত ৫। ১৯ । ২৭। 


“যে তাহার পাদপল্লব চাহে নাই, তাহাকেও সকল বাসন! :দুর হুইয়! 

বায় যাহ] দ্বারা, এমন যে তাহার পাদপল্লব, তাহ। শ্বরংই প্রদান করেন। 
কাম লাগি কৃষ্ণ ভ'জে পায় কৃষ্ণ রসে; 
কাম'ছাড়ি দাস হ'তে হয় অভিলাষে। 

ঞরব রাজসিংহালন পাইবার প্রার্থী হইয়! তগবানকে ডাকিতে আরম্ত 
করেন, অবশেষে কৃষ্ণরপ পাইয়া তাহার “কাম ছাড়ি দাস হইতে” 'অভি- 
লাষ জন্মিল। 

প্রার্থনা করিতে করিতে একটু ভাবের সঞ্চার হইলেই আরাধনা 
আরস্ত হয়। প্রথমে নিজের স্বার্থের জন্য প্রার্থনা বই আর কিছুই থাকে 
না, যখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে একটু হান্ুরাগের 
ভাব আসে, তখন তাহার স্ততি ও মহিম! কীর্তন করিতে বড় ইচ্ছা! হয়। 
তাছার স্বতিগান শুনিলে প্রাণে বড়ই আনন্দ হয়, মন তাহার মহিম। 
কীর্তনের বিষয় অন্বেষণ করিতে থাকে; যত এইরূপ ইচ্ছার বুদ্ধি হয় 
ততই তাহার মহিমা এবং শ্বরূপ প্রতিভাত হহতে থাকে, হৃদয় আনন্দে 
ভরপুর হইয়া তাহার অয্ধ্বনি করিতে থাকে । ভাব আরও গাঢ় হইলে 
স্তুতি, মহিমাগীতি, শ্বরূপকীর্তন প্রভৃতি ও বাহিরের জিনিষ বলিয়! মনে 
হয়; তথন ইচ্ছা! করে--সমস্ত কামনা বিদায় দি নিকটে বসিয়া কথাটি 
ন। কহিয়া কেবল সেই সুন্দর মোহন রূপরাশি দেখিতে থাকি। ইহার 
নাম ধ্যান, কেবল ম্বরূপচিস্তা, নীরবে শ্বরূপচিস্তা। এই অবস্থায় “সতাং 
শিবন্জন্দররূপভাতি হৃদিমন্দিরে, অবাক হুইচয় অধীর মন শরণ লইবে 


চৈতন্তোক্ত পঞ্চসাধন। ১৮৭ 


ঞ্ীপদে। যখন প্রেম আরও গাঢ় হইয়া! দাড়ায় তখন সমাধি অথবা লয় । 
আর নিকটে বস! নাই ধ্যান করিতে করিতে প্রাণ এমনি উদ্মত্ব হইয়। 
পড়ে যে পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে ঝাপ দেয় তেমনি জীব তাহার বষপ্রাগ্িতে 
ঝাপ দেয়। ধ্যান পর্য্যস্তও 'ই তুমি, এই আমি”) সমাধিতে আর “এই 
আমি নাই কেবল 'তুমি' $ “আমি' 'তুমির, ভিতরে ডুবিয়া। যায় । অথব। 
“তুমি? “আমি; জ্ঞানের লোপ হইয়া এক অনির্বচনীয় সত্তার উপলব্ধি ট+ 


চৈতন্যোক্ত পঞ্চলাধন 


চৈতন্য সনাতনকে ভক্তিপাধন সম্বন্ধে যে উপদেশ করিপ্লাছিলেন 
তাহাতে বলিয়াছলেন-_ 
সৎসঙ্গ, কষ্ণসেবা ভাগবত, নাম, 
ব্রজে বাস, এই পঞ্চ সাধন গ্রধান। 
এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়, 
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥ 


চৈতগ্ঘচরি তামৃত | 
গ্রুপ গোস্বামী তাহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধৃতে বলিয়াছেন _- 


ছুরূহাডুত বার্ষে/হস্মিন্‌ শ্রদ্ধ। দুরেহস্ পঞ্চকে । 
দত্র স্বল্লোহপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াৎ ভাবজন্মনে ॥ 


'ছুরূহ ও আশ্র্ধ্য , প্রভাবশালী এই পঞ্চ বিষয়ে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক 
অত্যপ্নমাত্র সশ্বন্ধ হইলেও সব্ব_দ্ধি বাক্তিদিগের ভাব জন্মিতে পারে। 


১৮৮ । * ভক্ষিযোগ । 
সাধুসঙ্ত ৷ 


কুসঙ্গ যেমন ভক্তিপথের কণ্টক, সৎসঙ্গ তেমনি ভক্ষিপথের সহ্থায় । 
যেমন একদিকে অসংশান্ত্র সন্বস্ধে, তক্তিশান্ত্র বারংবার ছুই হাত তুলিয়া 
বলিতেছেন-_ 
সঙ্গং ন কুর্যযাদসতাং শিগ্রোদরতৃপাং ক্ষচিশ। 
তশ্যানুগত্তমস্যন্ষে পততান্ধান্ুগোহন্ধ বু | 
ৰ ভাগবত । ১১।১৬।৩। 
'বাভার। অসৎ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কখন তাহাদিগের সঙ্গে বাস করিবে 
না, এইরূপ কোন ব্যক্তির সঙ্গ করিলে অন্ধের অন্ুবর্তী যেমন ঘোর 
অন্ধকারে পতিত হয়, তেমনি অঙ্ককারময় নরকে পতিত হইবে ।, 
সতাং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিহঃ গ্রীর্যশঃ ক্ষমা । 
শমে। দমো ভগশ্চেতি যণুসঙ্গাদ যাতি সংক্ষয়ম্‌ ॥ 
ভাগবত । ৩। ৩১৭ ৩৩। 
“অসৎসঙ্গে সত্য, শুদ্ধি, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, যশ, ক্ষমা, শম, দ, 


উ্বর্ম্য সকলই নষ্ট হয়। 
তেঘশান্ডেষু মুঢ়েষু খণ্ডিতাত্বন্থ সাধুষু। 


সঙ্গং ন কুর্যযাচ্ছোচ্যেষু যোষিতক্রীড়ামগেষু চ॥ 
ভাগবত | ৩। ৩১। ৩৪। 
'অসংযতেক্দরিয়, মুঢ়, দেহাত্মবুদ্ধি, অসাধু, যোষিৎক্রীড়ামগ অত এব 
নিতাস্ত শোকের পাত্র যাহারা, তাহাদিগের সঙ্গ করিবে না । 


বরং হুতবহত্বালা পিঞ্ররান্তব্যবশ্থিতিঃ। 
ন শৌরিচিস্তাবিমুখজনসংবাঁসবৈশষম্‌ ॥ 


হর কাত্যায়নসংহিতা । ভক্তিরসামৃতসিন্কু। 


' চৈতন্তোক্ষ পঞ্চদাধন । ১৮৯ 


“অগ্িদাহ মধযো, লৌহময় পিঞ্জরে অবস্থান করাও ভাল, তথাপি 
ভগবচ্চিন্তাবিমুখ ব্যক্কিদিগের সংসর্গে বাস কর কর্তব্য নহে।, 
তেমনি অপয়দিকে ভক্তিলাভ সম্বন্ধে সৎসঙ্গের মহিম! উচ্চরবে কীর্তন 
করিতেছেন-_ 
ভক্তিস্ত ভগবন্তস্তসঙ্গেন পরিজায়তে। 


বৃহন্নার্দীয়পুরাণ । ৪। ৩৩। 
ভক্তি ভগবস্তক্ঞ সঙ্গ হইতে জন্মিয়া৷ থাকে । 


রবিশ্চ রশ্মিজালেন দিবা হুস্তি বহিস্তমঃ। 
সন্তঃ সুক্তিমরীচ্যোৌতৈশ্চান্তধবাস্তংহি সর্ববথ! ॥ 
বুহন্লারদীয়পুরাণ | ৪ । ৩৭। 
নূর কিরণমাল! দ্বার বাহিরের অন্ধকার নাশ করেন; সাধুগণ 
ভাহাদিগের সছৃক্কিন্ূপ কিরণজালের দ্বার 5 ভিতরের অন্ধকার 
নাশ করেন।' 
সতাং প্রলঙ্গ ম্মম বীধ্যসম্ঘিদে। ভবন্তি হৃণকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ । 
তজ্জোষণাদাশ্বপ বর্গবস্তু;নি শ্রদ্ধা রতির্ভ[ক্তরমুক্রে মিষ্যতি ? 


ভাগবত । 21২৫1 ২৫ 
ভগবান্‌ বলিতেছেন-_ 


“সাধুদিগের সংসর্গে আমার শক্তিসন্বস্বীয় হুদয়ও কর্ণের সুখজনক কথা 
হইতে থাকে, সেই কথা সম্ভোগ করিলে দাই মুক্তির পথে ক্রমে ক্রমে. 
শ্রদ্ধা, বুতি ও উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

প্রহলাদ কহিয়াছেন-- ৃ 

নৈবাং মতিস্তাবছুরুক্রমাঙ্যিং স্পৃশত্যনর্থাপগমে! চদর্থঃ | 
মহীয়সাং পাদরজো হুভ্তিষেকং নিদ্ষিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ 
ভাগবত | ৭। ৫ ৩৯। 


১৯০ ,' ভক্ষিষ্বেগ । 


যে পর্যন্ত অকিঞ্চন বিষয়াভিমানহীন সাধুদিগের পদধূলি ছারা 
অভিষিক্ত না হইবে, সেই পর্ধ্যস্ত কাহারও মতি, সংসারবাসনানাশের 
উপায় যে ভগবানের চরণপন্ম, তাহ। স্পর্শ করিতে পারিবে না । 

কিন্ত সাধু কাহার! কিরূপে জানিব? ভগবান্‌ তাহাদিগের লক্ষণ 
বলিতেছেন-- | 

সন্তোহনপেক্ষামচ্চিন্তাঃ প্রণচ্াঃ সমদর্শনাঃ। 
নির্মমা নিরহংকারানিদ্বন্্। নিষ্পরিশ্রীহাঃ ॥ 
ভাগবত । ১১ । ২৬। ২৭ | 
'সাধুগণ কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, তাহার! আমাগতচিত্ত, প্রণত, 
সমদর্শন, নির্মম, নিরহঙ্কার, নিম্ন, এবং নিম্পরিগ্রহ। 
তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ স্ুহৃদঃ দর্ববদেহিনাং। 
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভৃষণাঃ ॥ 
ভাগবত । ৩। ২৫৭ ২১। 

পুটিথনহনশীল, দয়ার্রহদয়, সকল জীবের স্ুহৃৎ, অজাতশক্র, শান্ত ও 
সুশীল |” 

“কেহ কেহ বলিয়া! থাকেন এরূপ আধর্শ বাক্তি কোথায় পাইব? 
বড়ই ছুল্ভ। আমার কিন্ত মনে হয় বিশিষ্টরূপে এই ভাব জীবনে , 
দেখাইয়াছেন, এরূপ মহাত্মা একটু অন্বেষণ করিলেই পাওয়া যায়। 
রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়, কি নবন্থীপে চৈতন্তঘাস বাবাজীর দর্শন অনেকেই 
অনায়াসে লাভ করিতে পারিতেন | এখনও সাধুর যে বিশেষ অভাব 
আঁছে আমি মনে করি না, তবে আমাদিগের তাহাদের চরণদর্শনের ইচ্ছার 
বিশেষ অভাব আছে স্বীকার করি। গাজীপুরের পাহাড়ী বাবা, কি 
কাশীর ভাঙ্করানন্দ স্বামীকে দর্শন করা বড় ছুষ্ধর নহে। আর সাধুগণ 


চৈতন্োক্ পঞ্চস।ধন। ১৯১ 


প্রায় সর্বত্রই আগমন করিয়া থাকেন, বিনি তাহাদিগকে ০০০৪ 
করেন, তিনি দেখিতে পান। 

আদর্শ সাধু অনেক না পাইলেও পূর্বোল্লিখিত ভাবগুলি কথঞ্চিৎ 
পরিমাণে জীবনে আত্বত্ব করিয্বাছেন, এরূপ সাধু অনেক দেখিতে 
পাইবেন। ধাছার জীবনে এ ভাবগুলি যতদূর স্ফুট দেখিতে পাইবেন, 
তাহাকে তত্দূর সাধু মনে করিতে হুইবে। এইরূপ সাধুদিগের সঙ্গ 
করিও জীবন অনেক দূর অগ্রসর হইবে। যিনি প্রাণের সহিত 
ভগবৎকথা বলেন, আমাদিগের তীহারই চরণধুলি গ্রহণ করা ক্তবা। 
এরূপ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেই ফল পাইব। “সজ গুণে রং 
ধরবেই” নিশ্চয় । | 

সাধুসঙ্গে কি উপকার হয়, জগাই মাধাইএর উদ্ধার তাহার চূড়ান্ত 
দৃষ্টাত্ত। নারদও সাধুসলে নব্জীবন লাভ করেন। তিনি এক দাসীর 
পুত্র ছিলেন। তিনি সাধুদিগের সেবায় প্রভৃকর্তৃক নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। 
সাধুস্বোর কি ফল: তাহ! তিনি ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন__ 
উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতোদ্ধিজৈঃ সকৃত্ম্মভূপ্রে তদপাস্তকিন্ত্িষঃ। 
এবং প্রবৃত্তস্ বিশুদ্ধচেতন ল্যদ্ধন্মন এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে ॥ 

ভাগবত । ১। ৫1 ২৫। 

ব্রাঙ্গণগণের অনুমতি লইয়া আমি তাহাদিগের উচ্ছিষ্ট অন্প ভোজন 
করিতাম, তদ্ধারা আমার পাপ দূর হইল? এইরূপ করিতে করিতে 
বিশুদ্ধচিত্ত হওয়ায় তাহাদিগের যে পরমেখবরভজন' ধন, তাহাতে আমার 
খনে রুচি জন্মিল।” 


তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা মন্ুগ্রহেণশুণবং মনোহরাঃ। 
তাঃ শ্রন্ধয়ামেহনুপদং বিশৃস্বতঃ প্রিয় শ্রবন্যাঙ্সমম[তবদ্রেচি ॥ 
** ভাগবত । ১1 ৫। ২৬। 


১৯২ ভক্তিযোগ । 


“তাহার! যে অনুগ্রহপূর্বক মনোহর কষঞ্ণচকথ! গান করিতেন, প্রতিদিন 
শন্ধার সহিত তাহা শুনিতে গুনিতে বাহার কথা গুনিতে মধুর সেই 
ভগবানে আমার রুচি জন্মিল।” 

ইথং শরত্প্রাবৃষিকাবৃতৃহরে বিশৃণুতোস্হেনুসবং যশোহুমলং | 
₹কীর্ত্যমানং মুনিভির্মহা মতি ভক্তি: প্রবৃত্তাত্রজস্তমোপহা ॥ 
ভাগবত । ১। ৫1 ২৮। 


“এইরূপে শরৎ ও প্রাবুট্‌কালে মহাত্মা মুনিগণ কর্তৃক সংকীর্ত্যমান 
হরির অমল যশ প্রীতঃকালে, মধ্যাঙ্তে ও সায়ান্ধে শুনিতে শুনিতে 
আমাতে রজস্তমনাশিনী ভক্তির উদয় হইল।' 

ভক্ত হরিদাস যখন বেনাপোলের বনে সাধন করেন, তখন তাহার 
বৈরাগাধর্ম নাশ করিরার জন্ত রামচন্দ্র খান একটা বেশ্তা নিযুক্ত করিয়া 
ছিলেন। বেশ্ঠা হরিদাসকে প্রলুন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার দ্বারে বসিয়া 
থাকে, তিনি ভগবানের নাম কীর্তন করিতে থাকেন। বেশ্তার আশা-_ 
নাম জপ শেষ হঈলে তাহার সর্বনাশ করিয়া খানের নিকটে ফিরবে । 
নাম কীর্তন করিতে করিতে হরিদাসের রাত্রি ভোর হইক়া বায় । এক রাত্রি 
গেল। বেস্তা দ্বিতীয় রাত্রে উপস্থিত । দ্বিতীয় রাত্রিও কীর্তনে শেষ হইল । 
তৃতীয় রাত্রে উপস্থিত। এ রাত্রিও কীর্তন করিতে করিতে শেষ হইয়। 
গেল। এই তৃতীয় রাত্রি শেষ হইতে না হইতে বেস্তা হরিদাসের চরণে 
পড়িয়৷ কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিল “আমি পাপীয়সী আমার পাপের 
সংখ্যা নাই, ভূমি আমাকে কৃপা করিয়া নিস্তার কর।” সেই শুভ প্রভাতে 
বেশ্ঠার জীবনে সাধুসঙ্গের মহিম। বিঘোধিত হইল। 

অন্পৃত্ত কুলটা ক্রেমে-_ 

| প্রসিদ্ধ বৈষুবী হৈল পরম মহাস্তী; 
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যাস্তি। 


চৈতস্তোক্ক পঞ্চসাধন। ৪১৯৩ 


আনর1 ও ত সাধুসঙ্গের মহিমা! কত প্রত্যক্ষ করিলাধ |. রাম. 
পরমহংসদেবষের চরণরেণু ষে কত পাপীর জীবন পরিবর্তিত করিয়! দিয়াছে, 
অনেকে তাহার লাক্ষ্য দিতে প্রস্তত। ৮ 

সাধুদিগ্ের দর্শন অভাবে পরস্পরের একত্র মিলিত হইয়া! ভগবদালোচন। 
ও ভগবৎকীর্তন করা! কর্তব্য। সবান্ধবে এক স্থানে বসিয়া ভগবদ্ধিষয়ে 
বিচাত্ষ, ভগবানের নাম এবং গুণগান করাও সাধুসজ ॥ তদ্ধার৷ জীবন 
ভক্তিপথে উন্নতি লাভ করে। 


কষ্সেবা। 

কৃষ্ণসেবা বলিতে অনেক বুঝায়। চৈতন্তদেব অপর এক স্থালে ভক্তির 
পঞ্চ প্রধান সাধন বলিতে কঞ্ণসেবার পরিবর্তে “্রীমুর্তির শ্রদ্ধায় সেবন” 
বলিয়াছেন। শ্রীমূর্তির সেবায় যে ভক্তির সঞ্চার হয় তাহার অনেক দৃষ্াস্ত 
দেওয়া যাইতে পারে । শ্রীমূর্তি বলিতে অবশ্ত চৈতন্ত কৃষ্ণমূর্তিকেই লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন, কিন্তু যিনি যে দেবতার উপসাক তিনি সেই দেবতার মৃত্তি 
সেবা! করিলেই ভক্কিলাভ করিবেন । রামপ্রসাদ, রাজ। রামরুষ্চ, রামকুষঃ 
পরমহংসদেব কালী মূর্তির পূজ! করিতে করিতে ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন 
ভক্তির সঞ্চার হইলে কখন পরমহংসদেব সেই মুর্তি “্ছুবাসিত পুষ্প 
শ্যাল্যাদি দ্বাবা মনের সাধে সুসজ্জিত করিতেন, কখনও দেবীর চরণকমলে- 
কমলকুসুম অথবা বিবজবাস্থাপনপূর্্বক অপূর্ব চররণশোভ! সন্দর্শন করিয়া 
আনন্দসারে নিমগ্ন হইতেন। কখন ব। রামপ্রসাদের, কখন কমলাকান্তের 
ও সময়ান্তরে নরেশচন্দ্র প্রভৃতি শক্তিসাধকগণের বিরচিত শক্তিবিষয়ক 
গীতগুলি গান করিতেন! কখনও কৃতাঞ্জলিবন্ধ হইয়। সরোদনে 
ৰলিতেন “মা, আমায় দয়া কর্‌ যা, তুই মা রামগ্রসাদকে দয়! কর্লি, তবে 
আমার ফেন দয়া কর্বি না না? মা, আমি শান্পুজানি না, মা? বনাম 


১৩ 


১৯৪ _ তক্তিযোগ। 


পণ্ডিত নই মা, আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই জানিতে চাহি 
ও না, .তুই আমায় দয়! কর্বি কি না বল্‌ ? মা, আমার প্রাণ বায় মা, 
আমায় দেখা দেও ; আমি অষ্ট সিদ্ধি চাই না, মা; আমি লোকের নিকটে 
যান চাই না, মা; লোকে আমান জানুক, মান্ুক, গণুক, এমন সাধ নাই 
মা, তুই আমার দেখা দে।” আকা! কি মধুর, কি উচ্চ ভাব ! কালী পৃজ! 
করিতে করিতে জীবন ধন্ত হইন্সা গিয়াছে, নিষ্কাম ভক্তি অজন্রধারে 
স্থরধুনীর ন্তায় গ্রবলবেগে হৃদয়ের ভিতরে বহিয়া যাইতেছে। রাম প্রসাদ 
এইরূপে কালী পুজা করিতে করিতে এক দিন ভাবে বিভোর হইয়! 
গাহিয়াছিলেন £__ 

“আপনি পাগল, পতি পাগল, মাগো আরে! পাগল আছে । রামপ্রসাদ 
হয়েছে পাগল চরণ পাবার আশে ॥? 


স বৈমনঃ কৃষ্ণপদারবিন্য়োর্ধচাংসি বৈকু্গুণানুবর্ণনে | 
করো হরেরমন্দিরমার্জজনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসুকধোদুয়ে ॥ 
ভাগবত। ৯। ৪ ১৮। 


“তিনি ক্কৃষপদারবিন্মচিস্ত্রায় মন, বৈকুঞ্ঠগুণান্থবর্ণনে বাকা, হরির মন্দির 
মার্জনাদিতে কর ও অচ্যুতের সওপ্রসঙ্গশ্রবণে কর্ণ নিধুক্ত করিলেন । 


মুকুন্দলিঙ্গ|লয়দর্শনে দুশৌ তদ্ভূত্যগাত্রস্পর্শেইসঙ্গং 
স্াণঞ্চ ততপাদদরোজসৌরতে জ্ীমত্তলম্য। রসনাং তদর্পিতে 
ভাগবত । ৯1 ৪। ১৯1 


'্ষহঃমূতির দর্শনে চক্ুমবয, ভক্তগাত্র্পর্শে অঙ্গ, কৃষপাদপন্সে অর্পিত 
তুনলীর গন্ধে নাসিক শু" তাহাকে নিবেদিত অগ্ধাদিতে বসন! নিষুক্ত 
করিলেম । 88: | 


চৈতনস্তোক্ত পঞ্চসাধন। ৬১৯৫ 


পাঁদৌ হরেঃ ক্ষেত্র পদানুসর্পণে শিরো! হৃষীকেশপদাভিবন্দনে ।' . 
কামঞ্চ দাস্তে নতু কামকাম্যয়া বখোস্তমশ্োকজনশ্রয়। রতিঃ ॥ 
ভাগবত । ৯। ৪ ২৭। 


“হরির ক্ষেত্রে পাদচারণায় পাদছুয় ও হৃধীকেশের চরণে এপ্রণামের জন্য 
মন্তক নিযুক্ত করিলেন এবং ভোগ্যবিষয়গুলি ভোগলিগ্প, না হইয়া 
ভগবানের দাসভাবে ভোগ করিতে লাগিলেন। ভগবস্তক্তগণকে যে ভক্তি 
আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই শ্রেষ্ঠতম! ভক্তিলাভেন্ব জন্য এইরূপ করিতে 
লাগিলেন। 

এইরূপ করিতে করিতে 


গ্রহেষু দারেষু স্থৃতেষু বন্ধুধু ছিপোত্তমস্থন্দনবাজিপত্তিযু । 
অক্ষব্যরত্বাভরণায়ুধাদি ঘনহ্তকোশেঘকরোদসন্মতিং ॥ 
ভাগবত । ৯।৪। ২৭। 

গৃহ, সতী, পুল, বন্ধু, হস্তী, রথ, অশ্খ, সৈন্য, অক্ষয় রত্বাভরণ, অস্ত্রাদি, 
মনস্তভাগ্ার কিছুতেই আর তাহার আসক্তি রভিল না।, 

ক্রমে পরম। ভক্তি তাহার হৃদয় অধিকার করিল, মন একমাত্র হরি. 
পাদপদ্মে লগ্ন হইয়া রছিল। 

আমাদিগের গ্রামে রামকঞ্চ নামে একটি রজকবিপ্র ছিলেন। তিনি 
তাহার বাড়ীতে স্থাপিত রাজরাজেশ্বর নামে একটী ক্ৃষ্চমূর্তির সেবা করি- 
-তন। স্ইহারই সেবা করিতে করিতে ভক্কিলাত করিয়াছিলেন। এক 
দিবস বেল! পূর্বাহ্ণ ১* কি ১১ ঘটিকার সময়ে রামরুষণের বাড়ীতে 
বড়ই জাকাল সম্বীর্তনের ধ্বনি শুনিতে পাইলাম । মনে করিলাম, আজ 
রামরুষ্ণের বাড়ী কোন বিশেষ উৎসব আছে। বড়ই কৌতৃহলাক্রান্ত 
হইয়! তাহার বাড়ীতে গেলাম | *তথায় যাহা দেপ্সি্াম তাহা কথন ভুলিব . 


১৯৬ .. ভক্ষিযোগ। 


না। গিয়। দেখি, রামকৃঞ্জের একটা অল্নবয়স্কা পৌত্রী রাজরাজেশ্বরের 
মন্দিরের সম্মুখে মৃত্তিকা শয়ান, তাহাকে খিরিয়া এক এক বার রাজ- 
রাজেশ্বরের মন্দির প্রদক্ষিণ করিরা কতকগুলি লোক প্রাণ ঢালিয়! উচ্চরৰে . 
কীর্তন করিতেছে । রামকৃষ্ণের ছুই চক্ষে অবিরলধারে অশ্রজল ঝরিতেছে, 
তিনি এক একবার মেক়েটাকে রাজরাজেশ্বরের প্রসাদ খাওয়াইতেছেন, 
ও এক একবার অনিমিষনয়নে রাজরাজেশরের দিকে তাকায় কৃতাঞ্জলি : 
হইয়া! বলিতেছেন দোহাই রাজরাজেশ্বরের, নিতে হয়, এখনি নাও; এখন 
এস্থল বৃন্দাবন, এখন তোমার নাম কীর্তন হইতেছে, এখন ত এস্থল 
বৃন্দাবন, নিতে হয়, এই কীর্তন থামিবার পুর্বে নাও; আর না নিতে হয়, 
রেখে যাও। তোমার যেমন ইচ্ছ!। কিন্ত নিতে হ'লে দোহাই তোমার, 
এই সময়ে নাও, বুন্দীবন থাকিতে থাকিতে নাও।+ মেয়েটী কলের! 
রোগাক্রান্ত । তাহাকে রাজরাজেশ্বরের সম্মুখে শোয়াইয়। প্রসাদ থাওঞা- 
ইতেছেন এবং রাজরােশ্বরের দোহাই দিতেছেন দেখিয়া আমি অবাক 
হইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ কীর্ভনের পরে কন্যাটীকে গৃহে ফিরাইয়। 
ইয়া গেলেন। অপরাহে রামকুষ্জ আমাদিগের বাড়ী আসিয়াছিলেন, 
তাহার মুখে গুনিলাম মেম্নেটা আরোগ্যলাভ করিয়াছে । 

পু, হোম, ষজ্, প্রভৃতি সরল সাধকের পক্ষে ভক্তিলাভের বিশেষ 
উপার। | 

যাহার মুর্তিতে বিশ্বীস স্থাপন করিতে পারেন না, কিংব! ধাহাদ্দিগের 
ধর্মমত মূর্তিপূজার বিরোধী, তাহাদিগের মধো প্রকৃতির মধ্যে ভগবানকে 
উপলব্ধি করিয়া তাহার চিন্ত!, লীলাকীর্বন প্রভৃতি করাই কৃষ-সেবা। 
বিশ্বমন্ন ভগবানের আশ্চর্য্য রচনাকৌশল ও বিধির খেলা দেখিলে কাহার 
না প্রাণ তাহাতে ডুবির! যায়? মহবিগণ প্র£তিময় তাঁহারই শক্তি দেখিয়। 
ইন, বরুণ, কুূর্যা অগ্রি, জল প্রভৃতি ভিন ভিন্ন নাষে। সেই শক্তির অর্চনা 


«চৈতন্তোক্ত পঞ্চসাধন্ত ১৯৭ 


করিয়াছিলেন। বেদ এই প্রকট শক্তির স্তবস্ততিতে পরিপূর্ণ ।* ধাহার! 
সেই মহুধিগণের পদাচুসরণ করিয়! প্রক্কতির ভিওরে ভগবল্লীল! দেখিবার ' 
জন্ত একান্ত মনে চেষ্টা করিবেন, তারাই ভগবস্তক্তি লাভ করিয়! কতার্থ 
হইতে পারিবেন। প্রতীচ্য সাধুগণের মধ্যে কবি ওয়ার্ড, সওয়র্থ যেরূপ 
প্রকৃতির মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এরূপ কাহাকে ও 
দেখিতে পাই না। তিনি কি তাবে প্রক্কৃতির ভিতর দিয়া ভগবানের 
সহিত সম্মিলিত হইতে'ন, তাহা তাহার অস্কিত পরিব্রাজকের ছবি দ্বারাই 
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“নু 9517৩100106 9001) 

১1155 01১, ৪7) 1986) 0০ 0110 17) 11610! 175 19010 
(00671) 2170 59100) 01) 50110 (7170৩ 01 2710 

£৯7)0 9081555 11010 10535, 11) £15011595 185 
131758017 1)110- জা 2100 105 005 ০10905 ৬০1৩ 1০99০১৩৫ 
4৯100 10 00911 51151)01795055 ০0010 176 16৪ 
(00105181015 1055. ০৪ 1)85050 1101)6, 

০৫ 21) ৬০1০০ 01199 51১15 51917100151) 

106 50965০90197 56157801011) 5001 7110 10110, 

4৯11 106115011100 1108 5 0759 55/711094 009 

1815 21017721 091116 7 10) 0960) 010 105 11৮০, 

00 09 00578 010 105 115৩ 7 072 ৮5151019115. 

10 5001) 8:00555 ০01108610, 17) 36000110151) 10001 

€)1 51518801017 01 0175 11511250090, 

71,096116 ৪ 1006) 11) 51700917891) 1 556091760, 

০ 05817005176 101520050, 175 91905150170 1508651 
2২৪0 11000 50111 ০010280019101) 0780 08175091005 

1১2 11019616506 00০53 01 [91597512170 018156, 
[19101170925 2 00)8101555151176 00 005 0০1 
1720 100205 10100 7 1 983 5101555201)593 20 1০৬৩, 


১৯৮ , সক্িযোগ। 


পরিব্র'জক প্রভাতের অরুণরবি, দ্ুর্ধ্যাংসুক্গাত বন্ন্ধর! মহাপাগরে 
'অন্থুরাশি, স্বর্ণকিরণরঞ্জিত মেঘমাল প্রভৃতি প্ররুতির মনোহর দৃ্তু 
দেখিতে দেখিতে ভগবংপ্রেমে ডূবিয় গেলেন, ব্রহ্মলস্তোগে তাহার চিত বৃত্তি 
নিরুদ্ধ হইল। ওয়. সওর্ধের প্রাণ এটরূপে প্রকৃত দর্শন করিতে করিতে 
তগবানে ডুবি! থাকিত। 

বিশ্বময় ভগবদ্ধিগ্রহ উপলব্ধি করিয়াই প্রাচীন আধ্যঞ্চধিগণ প্রকৃতিকে 
ভগবানের বিরাটরূপ কল্পন। করিয়াছিলেন । শ্মস্তাগবতে ভগবৎপ্রাপ্তির 
জন্য যে যে উপায় বল! হুইক্লাছে, তন্মধ্যে একটা প্রধান উপায়-_ 
খং বাযুমগ্নিং সলিলং মহীং চ জ্যোতীংঘি সত্বানি দিশে। ভ্রমাদীন্‌। 
সরি সমুদ্রংশ্চ হরে শরারং যশুকিঞ্চভুতং প্রণমেদনন্যাঃ ॥ 

ভাগবত । ১১। ২ ৪১। 

“আকাশ, বাযু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, নক্ষত্রাদি, ভূতগণ, দিক্‌ সকল, সরিৎ- 
সমুদ্র, যাহা কিছু স্থষ্ট পাদার্থ সমস্ত হব্রির শরীর মনে করিয়। প্রণাম করিবে।' 

আমর! যেন চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সমস্ত প্রক্কতির ভিতরে “দেখিতে, 
পাই “তমেব ভান্তমন্থুভাতি সর্বং, তন্ ভাষা সর্বমিদং বিভাতি”__ সেট 
জ্যোতিশ্ময়ের জ্যোতি সকলেই অনুকরণ করিতেছে, তাহারই আলোকে 
যাছ। কিছু দেখিতে পাই সমস্তই আলোকিত হইতেছে । “জলে হরি, 
স্থলে হুরি, চন্দ্রে হরি, সুর্য হরি, অনলে হবি, অনিলে হরি, হরিময় এই 
ভূমগ্ডল।” আমরা যেন ভক্তিতে গদগদ হইয়া! ভগবানকে বলিতে পারি-_ 

"এক ভান্ক অধুত কিরণে » উদ্ললে যেমতি সকল তুবন তোমার প্রীতি 
হইয়ে শতধা, বিচরয়ে সতীর প্রেম, জননী হৃদয়ে করে বসতি । আভ্রভেদী 
অচল শিখর. ঘন নীল সাগরবর, যখা৷ যাই ভূমি তথা; রবির কিরণে 
তব শুভ্র কিরণ, শশাঙ্কে তোমারি জ্যোতি, তব কান্তি মেঘে; পজন, 
নগর, বিজন গহন, যথ! যাই তুমি তথা”। 
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ভাগবভ ॥ 


ধন্গ্রস্থ পাঠ ও শ্রবণ বিশেষ উপকারী । ভগবানের স্বন্নপবর্ণন, 
লীলাবীর্তন, শক্তি প্রচার ও ভক্ষদিগের কাহিনী যে সফল গ্রন্থে প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায়, সেইগুলি অধায়ন ও শ্রবণ .করিলে মন ভক্কিপথে 
অগ্রসর হইতে থাকে । চৈতন্য এই জন্যই ভাগবতকে একটা প্রধান 
সাধন রূপিয়াছেন। , জগতের ইতিহাস ও বিজ্ঞান প্রভৃতিও ভগবানের 
লীলা এবং মহিম! দেখাইয়া! হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক করিয়! দেয় বলিয়া 
ভাগবতের মধ্যে গণ্য । গ্যালেন নামক একাঁট বিখ্যাত যুরোপীর 
পণ্ডিতের ভগবানে বিশ্বাস ছিল না, তিনি মানবদেহ তত্ব আলোচন। করিতে 
করিতে মনুষাশরীরের আশ্চর্য গঠন ও স্নাযু, অস্থি, অজ্জা, মাংসপেশী 
প্রভৃতির রচনাচাতুরী দেখিয়া ভগবস্তক্তিতে পুর্ণ হইয়! ভগবানের মহিমা 
সম্বন্ধে একখানি অতি নুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যাহাদিগের 
সৎসঙ্গ করিবার স্থযোগের অভাব, ভাগবত কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাহাদিগের 
সেই অভাব পূরণ করিতে সক্ষম । 

নাম। 

নামকীর্তন, শ্রবণ ও জপ ভক্তিপথের প্রধান সহায় । নামের মহিমা 
গৌরাঙ্গ ঘেরূপ কীর্থন করিয়াছেন, এমন আর কেহ করিয়াছেন কি না 
জানি না। তিনি বারংবার বলিয়াছেন _- 

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কে বলং 1. 
কলো নাস্তযেব নাস্তোব নাস্তেব গতিরন্যথ ॥ 
স্থবুদ্ধি রায়কে পাপমোচনের উপদেশ দিবার সময়ে বলিয়াছেন-_ 
'এক নামাতাসে তোমার পাপদোষ বাবে, 
আর নাম লইচত কুষ্ণচরণ পাইতে । 


২৪ ছক্তিযোগ। 


একদিন কোন সভায় হরিদাষ ঠাকুর, পণ্ডিতগণের সহিত নাদের 
মহছিম। সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন-_ | 
কেহ বলে 'নাম হইতে হয় পাঁপক্ষর ; 
কেহ বলে 'নাম হইতে জীবের মোক্ষ হয়।' 
হরিদাস কহে "নামের এ ছই ফলে নছে ; 
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে। 
আনুষঙ্গিক ফল নামের- মুক্তি, পাপনাশ ) 
তাহার দৃষ্গীস্ত খৈছে সুর্য্যের প্রকাশ” । 
চৈতন্তচরিতামূত । 
জীমন্তাগবতের একাদশ হ্বদ্ধে খষভনন্দন কবি জনক রাজাকে 
বলিয়াছিলেন-_ 
এবং ব্রত; স্বপ্রিয়নামকীত্ত্য। জাতানু রাগে! ভ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। 
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায় তুযুম্মাদবন্নত্যতি লোকবাহাঃ ॥ 
ভাগবত । ১১1 ২1৪6৪ 


“ভগবানের নাম ও লীলাকীর্তনরূপ ব্রত যিনি অবলম্বন করিয়াছেন, 
তাহার সেই প্রিয়তম ভগবানের নাম কীর্তন করিতে করিতে হৃদয়ে 
অন্থরাগের উদয় ও চিত্ত দ্রবীভূত হয়, ্ুতরাং তিনি কখন উচ্চৈ-স্বরে 
হান্ত কয়েন, কখন রোদন করেন, কখন ব্যাকুলিতচিন্তে চীৎকার করেন, 
কথন গান করেন এবং কখন উন্মাদের ন্তার় নৃত্য করেন। 
নাম কীর্তন করিতে করিতে ক্রমে প্রেমের সঞ্চার হয় এবং পাপের 
নাশ হয়। 
₹হঃ সংহরেদখিলং সকৃদয়াদেব সকল লোকন্য। 
তরণিরিব তিমিরজলধের্জযতি জগম্মজলং হরের্নামঃ ॥. 

পদাবলী । 


* চৈতন্তোক্ত পঞ্চলাধনু । ২৬১ 


একবার মাত্র যে নাম “উদয় হইলে সকল লোকের অখিল পাপ দূর 
হয়, পাপতিমিরজলধির তরণীর ভ্ভায় সেই যে জগশ্বঙ্গল হরিনাম তাহ" 
জয়যুক্ত হইতেছে ।, 


চেতোদর্পণমার্জজনং ভবমহা দাবাগ্িনির্ববাপণং । 
শ্রেয়; কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিষ্যাবধূজীবনম্‌ ॥ 
আনন্দান্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণীম্বতান্বাদনং । 
সর্ববাত্বাস্মরপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণনংকীর্ভনম্‌ ॥ 
্‌ পন্ভাবলী। 


গ্রীকষ্ণনংকীর্তনে চিত্তদর্পণ মার্জিত হয়, চিত্তের সমস্ত কলঙ্ক দূর 
হয়; যে বিষয়বাসনা মহাদাবান্সির ন্যার আমাদিগকে নিরন্তর দগ্ধ 
করিতেছে সেই বিষয়বাসন! নির্বাপিত হয়; চন্দ্রের জেণাৎম্বায় যেমন 
কুমুদ ফুটিয়া উঠে, শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনে সেইরূপ আত্মার মঙ্গল প্রস্ফুটিত হয় 
্রহ্মবিদ্তাঁ' অসুর্ধযম্পহ্তারূপা বধূর স্ায়, বধু যেমন অস্তঃপুরের অস্তঃপুরে 
অবস্থিতি করেন, ব্রঙ্গবিগ্তাও তেমনি হৃদদ্ের অতি নির্জন প্রকোষ্ঠে 
লুক্কায়িত থাকেন, সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার বিষয় নহে, 
গুহাতিগুহা, শ্রারুষ্সংকীর্তন সেই ব্রহ্মবিস্তার জীবনদ্বরূপ ; ইহ দ্বার! 
'আনন্দসাগর উথলিয়া! উঠে; ইহার প্রতিপদে পুর্ণামৃতের আন্বাদন ; 
ইহাতেই মানুষ রসে ভূবিয়। আত্মহারা হইয়া! বার়,।' 

বন্ধুবান্ধব একত্র হইয়া প্রতিদিন কোন সময়ে নাম সংকীর্তন করার 
হ্যায় আনন্দের ব্যাপার আর নাই। সত্য সত্যই তখন আনন্দসাগর 
উথলিয়া উঠে, প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়, ব্ষিয়বাসনা অন্ততঃ সেই সময়ের 
জন্ত তিরোহিত হয়। ক্রমাগত নামলংকীর্তন করিলে অবশ্ঠই মানুষ 
পরমপদলাভ করিক় ক্কতার্থ হয়ু। 


২ ভাক্ধোগ। 


[িরুপে নামকীর্তন করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে গোয়াক্গ তাহার ভক্ত- 
দিগকে উপদেশ দয়াছেন-_ 
_. তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষুগ্না। 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ! হরিঃ ॥ 


তৃণ হুইতেও নীচ এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু হইয়! নিজে অভিমান 
তাাগ করিয়া, পরকে সম্মান দিয়া! সদ। হন্সিনাম কীর্তন করিবে ।” 

ভগবানের কোন্‌ নামে তাহার কি শক্তি উপলক্ষিত হইতেছে, 
নামসংকীর্তনের সময়ে তাহার চিস্তা কর! প্রয়োজনীয় ; তাহা! না করিলে 
কীর্ভনে লাভ কি? কেবল আমোদের জন্য কীর্তন হইলে সে কীর্তন বৃথ।। 

নাম যপ করিতে হইলেও নামের অর্থ ও শক্তি জানিয়া লইতে হইবে । 
যিনি যে নাম মন্ত্র্বরূপ জপ করিবেন, তাহার অর্থ ও শক্তি তাহার পক্ষে 
জান আবহাক । 


মন্ত্রার্থৎ মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ। 
শতলক্ষ প্রজণ্ডেহপি তশ্য মন্ত্রে ন সিধাতি ॥ 
মহথানির্বাণতন্ত্র । ৩। ৩১। 


'ষে সাধক মন্ত্রের অর্থ কিন্বা মন্ত্রের শক্তি জানেন না, তিনি শত- 
লক্ষবার জপ ফরিলেও তাহার মন্ত্র সি্ধ হইবে লা 

উপযুক্ত গুরুর নিকটে কোন নামে দীক্ষিত হইলে জীবনের অনেক 
উপকার হয়। আর 'ধিনি উপযুক্ত গুরু দ্বার! উপদিষ্ট তিনি ভাগ্যবান্‌। 
যিনি উপযুক্ত গুরু পান নাই তীাহারও যে নামে শ্রদ্ধা হয় ব্যাকুলভাবে 
তাহা জপ করা বর্তব্য। ভগবান্‌ এরূপ লোককে সময়ে উপযুক্ত গুরৎ 
মিলাইয়। দেন। | | 

কিরীপভাবে জপ করিতে হইবে তথ্বিবঙ্গে খধিগণ উপদ্দেশ করিয়াছেন 


*।চৈতন্তোজ,পঞ্চসাধন। ২৯৩ 


প্রণবো ধনু: শরোহ্যাত্মা অক্ষ তল্পক্ষ্যমুচাতে । 
অপ্রমজ্জেন বেদ্ধবাং শরবত্তন্বায়ো ভবে ॥ 
যুণডকোঁপনিষৎ 1 ২। ৪। 
প্রণব ধন্গশ্বরূপ, আত্ম! শরত্বরূপ, ব্রদ্ধ তাার লক্ষ্য । স্থির প্রশান্ত 
চিত্তে প্রণবধন্ুতে টক্কার দিয়া নিজের আত্ম] দ্বার] ব্রক্মলক্ষা বিদ্ধ করিতে 
হইবে।' শর যেমন বিদ্ধ “পদার্থের ভিতরে তন্ময় হইয়! যায়, আত্মাও 
তেমন ব্রন্দেতে তন্মন্ন হইয়া যাইবে । 'চাঞ্চল্যবিহীন হুইকস! গ্রণব জপ 
করিতে করিতে আত্মাকে ব্রহ্ষেতে ডুবাইয়! ফেলিবে। 
জপের মাহাত্মাপ্রচারস্থলে মনু বলিয়াছেন-"- 
বিধিষজজ্কাজ্জপযজ্ঞে। বিশিষ্টোদশভিগু গৈ2। 
উপাংগুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহজ্ে। মানসঃ স্ঘুতঃ ॥ 
মন্থসংহিতা | ২1 ৮৫ । 
দশপৌর্ণমাসাদি বিধিষগ্ঞ হইতে জপ দশ গুণ শ্রেষ্ট, উপাংশড জপ 
শত গু” শ্রেষ্ঠ, মানস জপ সন্অ্গুণ শ্রেষ্ঠ । 
জপ তিন প্রকার--প্রথম উচ্চরবে ; দ্বিতীয় উপাংশু, নীচম্বরে অতি 
নিকটস্থ অপরব্যক্তি যাহা শুনিতে পায় নল; তৃতীয় মানস অর্থাৎ মনে 
মনে জপ। 
জপোনৈব তু সংসিধ্যেদত্রান্মণে। নাত্র সংশয়। 
কুর্য্যাদন্যন্নবা। কুর্য্যা্ৈ ত্রে। ব্রাক্ষণউচ্যতে । 
মনুসংহিতা, 1 ২1 ৮৭ 1 
'্রাহ্মণ যাগার্দি করুন বা না করুন একমাজ অপ দ্বারাই সিদ্ধ হইতে 
পারেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ।' 
যাগাদি না করিয়াও একমাত্র জপ দ্বারাই সিদ্ধ হওয়! যায় |. প্লুপের 
জন্ত তিনটি সময় প্রশস্ত-_ 


২৪৪ , ভক্কিযোগ। 


(১১+ ব্রাঙ্গমুহূর্ত। 
সাধকগণ এই সমযটির বিশেষ পক্ষপাতী । মুসলমান সাধক কবিগণ 
বলেন এই সমঞক্কে প্রভাতসমীরণ ভগবানের নিকট 'হইতে ভক্কদিগের 
নিকটে স্বর্গের সংবাদ লইয়া আইসে এবং ভক্তদিগের নিকট হইতে 
ভগবানের নিকটে সংবাদ লইয়া! যায় । 
(২) প্রদোষ। 
(৩) নিশীথ। 
যেযে স্থান প্রশস্ত তাহার তালিকা দিতেছি__ 
পুণ্যক্ষেত্রং নদদীতীরং গুহা পর্বত মস্তকং ! 
তীর্থপ্রদেশাঃ সিন্ধংনাং সঙ্গমঃ পাবনং বনম্‌। 
উদ্ভানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ। 
দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজং গৃহং | 
সাধনেষু প্রশস্তানি স্মানান্তেতানি মন্ত্রিণাং। 
অথবা! নিবসেত্তত্র যত্র চিং প্রপীদতি ॥ 
কুলার্ণব তন্ত্র। 
পুণাক্ষেত্র, নদাতীর, গুহা, পর্বতশৃঙ্গ, তীর্থস্থান, একাধিক নর্দীর 
মিলনস্থান, পবিত্র বন, নির্জন উদ্ধান. বিবমূল, গিরিতট, দেবতার মন্দির, 
সমুদ্রের কুল, নিজের গৃহ. অথবা যে স্থলে চিত প্রসন্ন হয়।' 
শ্লেচ্ছ অর্থাৎ ধর্মন্েষী, ছুষ্টরিত্র ব্যক্তি, হিংত্রক পণ্ড অথবা সর্পের 
ভয় যে স্থশে আছে, কুলার্ণবতন্ত্রাহুনারে এক্সপ স্থলে জপ নিষিদ্ধ । হেতু 
সকলেই সহজে বুঝিতে পারিতেছেন। 
মনের সহিত ক্রমাগত জপ করিলে কি লা হয়, কবির তাহ! 
আপনার জীবনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি তাহার দৌহায় তাহ! 
প্রকাশ করিয্বাছেন-_ চি 


চৈতন্তোস্ত পঞ্চসাঁধন ? ৪ ২৬৫ 


কবির তৃতু করতে তু ভূয়া, মুখমে হি নহ্‌। 
ওয়ারে তেরে নাম্‌ পর, জিৎ দেখতে ত তু॥ 

“কবির তৃমি তুমি করিতে তুমি হইয়া গেল, আত্ম কবির আমাতে 
নাই, বলিহারি তোমার নামে ! যে দিকে দেখি সেই দিকেই তুমি।+ 

কবির তৃতু করতে তু ভূয়া, ভুঝমে রছে সমায়। 

এ. তোম্ছি মাহি মিল্‌ রা, আব মন অনৎ ন যায়। 

“কবির তুমি তুমি করিতে তুমি হুইয়া গেল, তোমাতেই মগ্ন হইয়া 
রহিল, তোমাতে আমাতে মিলাইয়া গেল, এখন আর মন অন্ত দিকে 
যায় না।” 

জপ করিতে করিতে সাধক এই অবস্থা প্রাপ্ত হন, তগবানে ডুবিয়া 
বান, চারিদিকে তাহাকে ভিন্ন কিছুই দেখিতে পান না; সমস্ত ত্রহ্মাণ্মর 
ভগবৎস্ফুত্তি হইতে থাকে । | 


তীর্ধে বাস। 
তীর্থত্রমণ অথব! তীর্থে বাস করিলে হৃদয়ে ভক্কির ভাব জাগ্রত হয়। 
তীর্থকে পৃণ্যস্থল বলে কেন ? 
প্রভাবাদস্ভুতান্তূমেঃ সলিলম্ত ত তেজসা। 
পরিগ্রহাম্ম.নীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যত! শ্ুত। ॥ 
কাশীথণ্ড। 
ভূমির কোন অন্ভুত প্রভাব, জলের কোন অদ্ভুত তেজ, কিংব। 
সুনিদিগের অনুষ্ঠানন্ত তীর্থ পুণ্যস্থল বলিয়। কীপ্তিত হয়।” 
জালামুখীতীর্থে গিরিনিঃস্থত বহ্িশিখা, সীতাকুণ্ডে জলের উঃ 
প্রশ্রবণ, কেদারনাথে তুষারমণ্ডিত গিরিশূঙ্গ, হরিগ্থারে রমণীয়সলিল। 
'াগীরঘী দর্শন করিলে কাহার না গ্রাণ ভক্তিরসে আগত হয়? আর 


ই ই ভক্তিযোগ । 


বন্দাবনে শ্রীরুষ্ণকে- স্মরণ করিয়া, নবহীপে গৌরাঙ্গের লীলা মনে করিয়া, 
বুদ্ধগর়ায় বুদ্ধদেবের বোধিবৃক্ষমূলে বসিয়া, অষোধ্যায় রামচন্দ্রের কীর্তিচিহ্ন 
দেখিয়া কাহার না হৃদয়ে পবিত্র ভাবের উদয় হয়? কেবল সাধু 
স্বতির কথাই বা! বলিব কেন? তীথস্থলে মহাপুরুষগণের সঙ্গতি পাইয়া 
যেকত লোক কুতার্থ হইয়াছে, তাহা মনে করিলেও প্রাণে ভক্তির 
সধার হয়। 


আত্মনিবেদন । 


ভগবানকে লাভ করিবার একটা প্রধান উপায়-__ 
কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈ। বুদ্ধ]াতনা বানুস্তস্বভাবাৎ। 


করোতি যদ্যশ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমপয়েত্বু ॥ 
ভাগবত । ১১। ২। ৩৬। 
“কায়, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও চিত্ত ছ্বার! যাহা! যাহা কর] হয়, 
সমস্ত পরাত্পর নারায়ণেতে অর্পণ করবে । 
গীতায় ভগবান্‌ অজ্ঞুনকে বলিয়াছেন__ 
যশকরোধি যদখু(সি যজ্দ্ুহোধি দদাসি যু। 
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তত্কুরুঘ মদর্পণম্‌। 
ভগবদগীতা । ৯। ২৭। 
. “কার্য, আহার, যজ্ঞ, দান, তপক্্যা, যাহা কিছু কর, সে সমস্ত, ছে 
অজ্জুন, আমাতে অর্পণ করিও । 
ষে বাক্তি কার্য, বাকা, চিন্তা, সমস্ত ভগবানেতে অর্গণ করিতে চেষ্টা 


করে, তাহার প্র।ণ পবিত্র ও তক্তিপূর্ণ হইবেই। 
'যাহা। কিছু করি, বলি, ভাবি, তাহ সমন্তই তাহার অন্ত, তাহাকে 


" বআআক্মনিযেদন। ২০৭ 


নিবেদন না করিয়া কোন ক্ষার্ধ্য করিব ন!, কোন বাক্য বলিব না, কোন 
চিন্তাকে মনে স্থান দিব. না, ষদ্দি একবার এইকপ ভাব স্বদয়ের ভিতয়ে 
ঘূঢ় করিক্ব। লইতে পারি, তবে আপনার হইতে প্রাণ ভক্ততে ভরিয়! 
যাইবে । লকল বিষয়েতে তাহাকে ম্মরণ করিতে গেলে মানুষ ডাহাতে 
আকৃষ্ট ন! হইয়া! থাকিতে পারে না। 

'ক্তিপদ্থে্ কয়েকটা প্রধান সঙায়ের নাম করা হইল। এখন, 
তগবান্‌ উদ্ধবকে ভক্তিলাভের উপায়সম্বন্ধে যে উপদেশ করিয়াছেন তাহার 
উল্লেখ করিয়া এই বিষয়টা শেষ করিব । 

শ্রদ্ধাহবতকথায়াং মে শশ্বম্মদন্ুকীর্তনং | 
পরনিষ্ঠ। চ পুজায়াং স্্বতিভিঃ স্তবনং মম ॥ 
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ববাঙ্সৈরঞ্জিবন্দনং। 
মন্তত্তপুজা তাধিকা সর্ববভূতেষু মম্মতিঃ ॥ 
মদূর্থেষঙ্গচেষ্টাচ বচস! মদৃগুণেরণং ॥ 
ময)পণং চ মনলঃ সর্ববকামর্বিবর্ভনং ॥ 
মদর্থেহর্থপরিতা।গো ভোগন্ত চ স্থুখস্থ চ। 
ইষ্টং দত্তং হুতং জগ্তং মদর্থং বদ্‌ব্রতং তপঃ ॥ 
এবং ধ্দৈমনুষ্যাণা মুদ্ধবাত্মনিবে দিনাং | 
মায় সংঙগায়তে ভক্তি; কোহন্ছে/খোঁহস্যাবশিষাতে ॥ 
ভাগবত । ১১। ১৯।২০--২৪। 
আমার অমৃত কথায় শ্রদ্ধা, সর্বদা আমার অন্ুকীর্ভন, আদার 
পূজায় নিষ্ঠা, স্তুতি দ্বারা আমার স্তব, আমার পরিচর্যার আদর, সর্বাঞ্গ 
ছার! আমার অভিনন্দন, আমার ভক্তদিগের বিশেষভাবে পুজ্জা, সর্বভূতে . 
আমাকে উপলব্ধি করা, আমার জন্ভ . অঙ্গচেষ্টা, বাকাদ্বার। আমার গুণ- 


২৪৮, , ; - * কক্িযোগ । 


কথন, জ্ঞমাতে মন সমর্পণ, অন্ত অভিলাধবর্জান) আমাক্ষে পাইবার অন্ত 
অর্থ, ভোগ ও সুখ পরিত্যাগ ধবং আমার জন্তই ধঙ্জ, দান, হোদ, জপ, 
ব্রত ও তপক্ক।-কে উদ্ধব, এইরূপে বাহার! 'আমাতে আত্মদিবেদন করেন, 
তাহাদিগের এই সকল ধর্ম দ্বারা আমাতে ভক্তি জন্মে; এমন ব্যক্তির 
সার কি অর্থের অভাব থাকে ? 

ভগবান বলিলেন-_এই উপায়গুলি অবলম্বন করিলে মাতে ভক্তি 
জন্মে, আমাতে যাহার ভক্তি জন্মে, তাহার আর কিসের অভাব থাকে ৫ 
সে ত কৃতার্থ হইয়া যায়।” 


একা গ্রতানাধন । 


সকল প্রকার:সাধনের জন্ধই একাগ্রতার বিশেষ প্রয়োজন । একা- 
গ্রতা না থাকিলে কোন প্রকারের সাধন! দ্বারাই কৃতকার্য হওয়া যায় 
না। চিত্ববিক্ষেপ সাধনের প্রধান অন্তরায় । আত্মচিত্তা করিতে বসিয়াছি, 
চিত্তবিক্ষেপ আসিয়। মনকে অপর একদিকে লইয়া! গেল, আত্মচিন্তার 
গাঢ়ত্ব চলিয়! গেল, যে টুকু জমাইয়াছিলাম ফাঁক হইয়া! গেল, এইরূপ ভাৰ 
আমাদের জীবনে অনেক সময়ে দেখিতে পাইয়াছি। কোন সাধু মহ্থা- 
পুরুষের নিকটে বপিগ্লা তাহার উপদেশ শুনিতেষ্ধি, ইতিমধ্যে বাড়ীর বেগুণ 
ক্ষেতের কখা - মনে পড়িয়। গেল ) সাধুর উপদেশ বায়ুতে বিলীন হইতে 
লাগিল, শ্রোতা তাহার বাটীতে অস্তঃপুরের কোণে বসিয়! ব্িয়ের ভাবনায় 
ভূবিয়া রহিলেন ) এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য বোধ হয় সকলেই অনুভব করিয়াছেন। 
নাম জপ করিতে আরস্ত করিয়াছি, মাল হস্তে ঘ্ুরিতেছে, জিহ্বা 
নড়িতেছে, কিন্ত মন কোন প্রজার খাজানা উস্থল করিতে বসিয়াছে ; 
সংকীর্তন হইতেছে, ভাব খুব জমাট বীধিয়াছ, ইহারই মধো ফীঁকে ধন 


একাগ্রতাসাধন। ৮২৩৯ 


একবার কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র যোগাড় করিয়া আসিল; বৃন্দাবনে 
গোবিন্দজীর মন্দিরে ভাবে পূর্ণ হইয়া আরতি দেখিতেছি, ইতিমধ্যে 
খিড়কীর পুকুরটা সংস্কার করিবার বন্দোবস্ত হইযস গেল ; শয়নের সমক্বে 
ভগবানকে একটীবার ডাকিয়াছি, তিনি উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু আঙি 
কোথায়? আমি হয় ত তথন একটা তেঁতুল বৃক্ষের ছইটী পত্র নিয়া সরিকের 
দঙ্গে মহাবাগ-ুদ্ধে প্রবৃত্ত হইরাছি, এইরপ চিত্তবিক্ষেপ স্বগের পথে 
অগ্রসর হইবার প্রধান শক্র। 

ভক্তিসাধনের যে উপান গুপি বলা হুইয়াছে, তছি! দৃঢ়ভাবে অভ্যাস 
করিতে করিতে ইহা অনেকট! কমিয়া যায়। মহুধষি পতঞজলি চিত্তবিক্ষেপ 
দূর করিবার আটটি প্রধান উপাস্ বলিয়াছেন-__ 


১1 তশুপ্রতিষেধার্থমে কতন্বা ভ্যাসঃ। যোগসূত্র । 


চিন্তবিক্ষেপ করিবার জন্য কোন একটি আপনার অভিমত-তত্ব অভ্যাস 
অর্থাৎ তাহাতে পুনঃ পুনঃ মনের নিবেশ করিবে । ক্রমাগত একটিনার 
বিষয়ে প্রতিদিন পুন পুন: মনের অভিনিবেশ ,করিতে চেষ্টা করিলে 
একাগ্রতা জন্মে, চিন্তবিক্ষেপ প্রশমিত হয়। 


২। মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষণ।ং স্থখদুঃখ- 
পুণ্যাপুণ্যবিষয়াণ।ং ভাবনা তশ্চিন্ত প্রসাদম। 


স্থখীর প্রতি ঈর্ধ। না করিয়া সৌহার্দ, ছঃখীর প্রতি ওদাসীন্ত না 

দেখাইক্স| রুপা, পুণ্যবানের প্রতি বিদ্বেষ ন! করিয়। তাহার পুণোর অন্- 

মোদনে হর্ষ ও অপুণাবানের প্রতি অনুমোদন কি দ্বেব না করিয়া উপেক্ষা 

সাধন করিলে চিত্ত প্রফুল্ল হয়, চিত্ত প্রফুল্ল থাকিলে বিক্ষেপ দূর ভয়। রাগ, 

দ্বোদি বিক্ষেপ উৎপাদন করে, মৈত্রী ককুণ! প্রভৃতি দ্বারা দ্বেষাদি সমূলে 

উন্মুলিত হইলে মনের প্রসন্নত। জন্ম, প্রপন্নতা হইনভ একা গ্রহার উৎপত্তি 
১৪ 


২১* : ' ভক্কিযোগ। 


৩। প্রচ্ছর্দন-বিধারণাভা।ং বা প্রাণস্য । 
প্রাণায়াম মন একাগ্র করিবার উপায়। সমস্ত ইন্জ্িযবৃত্তি গুলি 
প্রাণের (দেহস্থ বাযুর ) বৃত্তির উপরে নির্ভর করে বলিদ্বা এবং মন ও. 
প্রাণের স্ব স্ব ব্যাপারে পরস্পরের একযোগ থাকায় সমস্ত ইন্দিযবৃত্তিনিরোধ 
দ্বার! প্রাণকে জয় করিতে পারিলে মনের একাগ্রতা জন্মে 
প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে হইলে উপবুক্ত গুরুর নিকটে শিক্ষা কর! 
কর্তবা। গুরু ভিন্ন শিক্গা করিলে অনিষ্ট হইতে পারে। 
৪1 বিষয়বতী ব! প্রবৃত্তিরত্পক্ন। স্থিতিনি বন্ধনী । 
নাসাগ্রে চিত্ত ধারণ করিলে দিব্য গন্গজ্ঞান,জিহ্বাগ্রে রসজ্ঞান, তান্বগ্রে 
রাপজ্ঞান, জিছ্বামধো স্পর্শজ্ঞান,। এবং জিহ্বামূলে শবকজ্ঞান জন্মে, 
এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে চিত্ত একাগ্র হয়। 
এই উপায়টি ধাহারা যোগশিক্ষা। করিয়াছেন তাহারা বুঝিতে পারেন । 
৫। বিশোকা বা জ্যোতিত্মতা। 
শোবশৃন্ত এবং সান্বিকতাবে পূণ হইলে চিত্ত ষ্ির হয়। যিনি পবিত্র 
সাত্বিকভাব সংধন করিতে করিতে রজোভাবকে দূর করিতে পারিয়াছেন 
এবং কিছুতেই শোক করেন না, তাহার চিত্তবিক্ষেপ থাকিতে পারে না। 
৬। বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্‌। 
যাহার! বিষয়বাসনাকে ত্যাগ করিয়াছেন তাহাদিগের চিত্তসম্থন্ধে চিন্তা 
করিলে একাগ্রতাসাধন হয়। সাধুদিগের বিক্ষেপ-বিহীনচিত্ত বাহার 
চিন্তার বিষয় ছয়, তিনি অবশ্ঠই এ চিগ্রা দ্বারা বিক্ষেপ হইতে মুক্ত হন। 
৭। স্বপ্ননিদ্রাজানাবলম্বনং বা। 
বপ্র অথবা নিদ্র জ্ঞানকে অবলম্বন করিলে চিত্ত স্থির হয়। ন্ুন্দর 
কোন স্বপ্ন চিন্তার বিষন্ধু করিলে অথবা! কি সুখে ঘুমাইয়াছি কিছুমাত্র 


, বিক্ষেপের বিষয় ছিল না/ এইরূপ বারংবাপ্ চিস্ত। করলে চিত্ত স্থির থাকে। 


একা গ্রতাসাধন ৷ 8১১ 


৮। যথা ভিমতধ্যানাত্ব! । 
যাহাতে মনের গ্লীতি জন্মে এমন ফোন বস্ত্র ধ্যান কৰিলে চিত্ত 
,একাগ্র হয়! বাহিরে চন্দ্রাদির, অভ্যন্তরে নাড়ীচক্রাদির ক্রমাগত ধ্াান 
করিলে চি স্থির হয় । কোন প্রিয় বস্ত চিন্তা করিতে প্রাণ বড়ই সুখ্থী 
হয়, মন তাহা ছাড়িতে চাহে না, ভাহাতে মন বসিতে বসিতে চিত্তের 
' একাগ্রতা জন্মে কোন ব্যক্তি কি বস্ত্র গ্রুতি হীন্দ্রয়লালসাজনিত 
আকর্ষণ “থাকিলে তাহার ধ্যানে চিত্ত স্থির হওয়া দুরে থাকুক বরং 
বিক্ষেপেই জন্মিবে। 
নির্মল ভালবাসার পাত্র যাহা তাহারই চিন্তা দ্বারা একাগ্রতা সাধন 
গছ্চয়। এ বিষয়ে একটি গল্প আছে-_একটি ছাত্র গুরুর নিকটে বেদাধায়ণ 
করিতে গিয়াছিল। গুরু দেথিলেন, বেদপাঠের সময় ছাতুটির মন স্থির 
থাকে না, বারংবার এদিক ওদিক যায়। ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
'তোমার মন এদিক ওদিক যায় কেন? ছান্রটি বলিল, “আমার একটি 
অতান্ত শ্থ্িযর় মহুষ আছে, তাহারই কথা মনে পড়ে, সুতরাং চিত্ত স্থির 
' করিতে পারি না।” শুরু বলিলেন, “তবে ভুমি নেদপাঠ ক্ষান্ত রাখির! 
কিছুকাল তোমার প্রিয় মহিষটির বিষয় চিন্তা! কর।” ছ্াত্রটি একান্তে 
বসিয়া তাহারই চিস্ত। আরম্ভ করিল। কিছুদিন পরে গুরু এক দ্িবদ একটা 
শুদ্র দ্বারের অপর পার্খে বপিয়৷ ছাজটিকে ডাকিলেন, “ঠমি এদিকে এস, 
পুনরায় তোমার বেদাধায়ন আরম্ভ হইবে । ছাত্রটি আদিল। গুর' 
দেখিলেন, এপর্যন্ত চিত্ত স্থির হয় নাই, আব!র ছাত্রটিকে মঠিষের ধা।ন 
করিতে আদেশ করিলেন। ছাত্র পুনরায় তাহার শ্রিিয় মহিষের ধ্যানে 
বসিল। কয়েকদিন পরে আব'র গুরু দেই দ্বারের অপর পার্খে বসিয়। 
তাহাকে ডাকিলেন ; ছাত্র এইবার উত্তর করিল, আমি কিন্ধপে আপনার 
নিকটে উপস্থিত হইব? আম]র শৃক্গ দ্বারে বাধিবে? | গুরু বুঝিলেন, 


২১২ ৃ ' ভক্তিযোগ । 


মহিষে ইহার সমাধি হইয়াছে, চিত্র স্থির হইয়াছে । ছাত্রকে বলিলেন 

এস, এস, তোমার শৃঙ্গ বাধিবে না, আমি তাহার প্রতিবিধান করিব।' 

ছাত্র গুরুর নিকটে আসিলেন বেদপাঠ আরম্ভ হইল। মহিষের ধ্যানে, 
শিষ্ের এমনি থকাগ্রতাসাধন হষ্টযাছে যে অতি অগ্গকালের মধ্যে তিন্ন 

বেদে বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া পড়িদেন। 


তাটকসাধন চিত্ত স্থির করিবার একটি প্রধান উপায় । উপসংহারে 
ভক্তির সাধনসন্বন্ধে একটি কথা বল! প্রয়োজন । সাধনের জন্ত ষে 
উপায় গুলি বল! হইল তাহা অবলম্বন করিয়া কেহ মনে করিবেন না যে 
তাহা দ্বারা ভগবানকে লাভ করিবার দাবি জন্মিল বা সাধক তাহার 
স্বকীয় ক্ষমতা! দ্বার ভগবানকে বদ্ধ কারতে পারিবে । মানুষ ভগবানকে 
পাইনাব্র জন্ত বাহাই করুক না, 1কছুই প্রচুর নহে। ক্ষুদ্র মন্তুষ্য 
তাহার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়! এমন কি করিতে পারে যাহার দ্বারা অনস্তশক্তি- 
মান্‌ ভগবান্‌ তাহার বশ হইবেন? তবে কিনা ভক্তবৎসল আপনা হহুতেই 
তক্তের অধীন হইয়া পড়েন। একদিন যশোদা প্রীকৃষ্ণকে রজ্ছু দ্বারা 
বন্ধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বন্ধন করিতে গিয়া দেখিলেন যে 
রঙ্ছু দুই অঙ্গুলি নান হইয়া পড়িল; তখন আরও রঙ্জু সংগ্রহ করিলেন, 
তাহাও ছুই জঙ্গুলি নান হইল; ক্রমান্বয়ে গৃহে যত রজ্ভু ছিল, একত্র 
করিয়া বন্ধন করিতে চেষ্টা কারতে লাগিলেন ; আশ্চর্য এই, সকল রজ্জুই 
দুষ্ট অস্ুলি কম হইয়া পড়িল কোন মতেই রুষ্ণকে বঞ্চন করিতে সক্ষম 
হইলেন না। যশোদা এবং অন্তান্ত গোপীগণ নিতান্তই বিশ্মিত হইলেন। 


স্বমাতুঃন্থিন্নগাত্রায়া বিশ্রস্ত কবরঅজঃ | 
দুলা পরিশ্রমং কৃষ্ণং কৃপয়াসীৎ সবন্ধনে ॥ 
ভাগবত । ১০৭ ৯1 ১৮। 


গ+ 


ভক্তির ক্রম ও ভক্ষেয় লক্ষণ। ৯১৩ 


'মাতার গাত্র ধর্মাস্ত ও কবরীর মাল! বিশ্রন্ত হইয়! পড়িল। তাহার 
পরিশ্রম দেখিয়! কৃষ্ণ কৃপাপরবশ হুটয়া আপন! হইতেষ্ট বন্ধ হইলেন ।” 
এবং সংদর্শিতাহাত হরিণ। ভূতাবশ্টুতা । 
স্ববশেনাপি কৃষ্েেন বস্যোদং সেশ্বরং বশে । 
ভাগবত । ১০1 ৯। ১৯। 
'এইব্রুপে কৃষ্ণ দেখাইলেন যে, যদিও এই ব্রন্গাণ্ড এবং ব্রহ্গাণ্ডাধিপন্তি 
* তাহার অধীন এবং তিনি কাহারও অধীন নহেন$ তথাপি তিনি সর্বদা 
তাহার ভূতোর অধীন বটেন। 
তাহাকে কেহ সাধন। দ্বারা, স্বীয় ক্ষমত। দ্বার! বশ করিতে পারেন না, 
কিন্তু যিনি তাহার দাস হন তাহারই তিনি দাস। যেমনে করে আমি 
তাহাকেএসাধন ও ক্ষমত! দ্বারা বশ করিব সে নিতাস্ত ভ্রাস্ত। যিনি তৃণ 
হতেও নীচভাব সাধন করিতে থাকেন এবং মনে করেন তাভার কৃপা 
ভিন্ন সাধন দ্বারা তাহাকে পাইবেন না, তিনিই তাহাকে লাভ করেন ; 
*তগবান্‌ তাহার সাধনের পরিশুম দেখিয়া তাহাকে কৃপা করেন। 


ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ। 


' ধাহার হঠাৎ তগবৎকৃপা উপপন্ধি করিয়া কৃতার্থ হইয়। যান, তাহা- 
দিগের কথা স্বতন্ত্র; সেইরূপ ভাগ্যবান কজন তাহা বলিতে পারি না । 
সাধারণতঃ আমাদিগের ন্তার় লোকের ভক্তিলাভের জগ্ঠ নানাবিধ উপায় 
"অবলম্বন কর! কর্তব্য। ভক্তিবীজ-বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র কিরূপে 
প্রস্তুত করিতে হয় তদ্বিযয়ে আলোচনা করা হইয়াছে । এখন ভক্তি কি 
গভাবে পরিপক হয়, ভক্তের জীবনে ক্রমে কি কি লক্ষণের বিকাশ হয়, 
তাহা বুঝিতে চেষ্টা! করিব । 


২১% তক্তিযোগ ৷ 


শ্রীমস্ভাগবতের একাদশ স্বন্ধে দেখিতে পাই, রাজধি জনক কর্তৃক. 
পৃষ্ট হইয়া মহাভাগবত খাধভনন্দন হরি ভগবদ্তক্রদিগকে অতি উত্তম, মধ্যম, 
ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া অধমের লক্ষণ বলিতেছেন-_ 
ভার্চয়ামেন হরয়ে পুক্জাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে-- 
শ তভতক্েযুচান্যেধু সঃ ভক্কঃ প্রকতঃ স্মৃতঃ ॥ | 
- ভাগবত । ১১। ২। ৪৭ 
“যিনি শ্রদ্ধাপুর্বক প্রতিমাতে হরিপৃজ। করেন, কিন্তু হরিভক্তি কি 
অগ্য কাহারও পুঞ্জা করেন না, তিনি প্রত ভক্ত, অর্থাৎ তাহার প্রাণে 
ভক্তি জন্মিয়াছে, ক্রমে উত্তম হইবে ।, 
যাহারা প্রতিমা পূজা করেন, তীাহাদিগের মধো ধাহাদিগের ঈশ্বরে 
কিঞ্চিৎ অন্ধার ভাব জন্িয়াছে,- তাহার নাম কর! ও তাহার জন্য উপবাস 
করার কিঞ্িং প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরভক্ত কিংবা অন্ত কাহার প্রতি 
শ্রদ্ধা জন্মে নাই--তাহার। এই শ্রেণীর নিকৃষ্ট ভক্ত । 
এই শ্রেণীর তক্তদিগের স্বার্থান্ুরোধে মন্দকার্ধয কণ্রহে বর্ড আটকার 
না, তবে কখনও মনে একটু আধটু বাধে । এখনও মানুষের প্রতি ভাল 
ভাব হয় নাই, অহঙ্কারটি সুন্দর আছে, শত্রদিগকে জব করিবার ভাবটি 
বিলক্ষণ আছে, ক্রোধ, লোভ, মোহ আছে, কেবল ভগবানে একটু শ্রদ্ধা 
হইয়াছে, ক্ষেত্রটি অতি অল্প পরিমাণে প্রস্তুত হুইয়াছে মাত্র । ৃ 
মধামের লক্ষণ £-_ 
ঈপ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষগ্ুহ্ব চ। 
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষ। যঃ করোতি স মধামঃ ॥ 
ভাগবত | ১১ | ২। ৪৬1 
“ষিনি ঈশ্বরে প্রেম, তক্তদিগের সহিত বন্ধুত্ব, মুর্খ ব্যক্তিদিগের প্রতি 
কুপা, শক্রদিগকে উপেক্ষা করেন, তিনি মধাম ভক্ত |, 


ভক্তির ক্রম ও ভক্তের ল্ুক্ষণ। ২১৫ 


এবার ক্ষেত্রটি পূর্ববাপেক্ষা। অনেক প্রস্তুত হইয়াছে। ঈশ্ধরে শ্রদ্ধার 
স্থলে অনুরাগ উপস্থিত হইয়াছে; ভক্তদিগের প্রতি ভালবাসার সার" 
হইয়াছে, সাধুসঙ্গ করিতে প্রাণের টন হইয়াছে ; মূর্থদিগের প্রতি পূর্কে 
স্বণার ভাব ছিল, এখন কপার ভাব আসিয়াছে ; শক্রুদিগের সম্বন্ধে পূ 
প্রাণ দ্বেষহিংসায় জর্জরিত ছিল, এখন উপেক্ষা ছেষহিংসার স্থল অধিকার 
করিয়াছে । এখনও সকলের প্রতি সমান ভাব আসে নাই। এখন 
পর্ধ্যস্তণও ভগবদ্তক্তিরপপ্লীবনে সমস্ত একাকার কারয়া ফেলে নাই। 

উত্তমের লক্ষণ ১. 


ন যস্থ ম্বঃপর ইতি বিক্তেত্প।ত্মনি বা ভিদ1। 
সর্ব তসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
ভাগবত । ১১। ১1 ৫২। 
রধীহার আত্মপর ভেদ নাই, বিস্তাদিতে আমার এবং পরবীর় খলিয়। 
তেদজ্ঞান নাই ; সর্বভূতে সমজ্ঞান, ধিনি ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করিয়াছেন, 
তিনি উত্তম ভক্ত ।” 
সর্নবভূতেষু যঃ পশ্যোন্তগবন্তাবম।তুনঃ | 
ভূতানি ভগবত্যাতুন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
ভাগবত | ১১। ২। ৪৫। 


এবিনি সর্বভূতে আত্মস্থ ভগবস্তাব এবং সমস্ত পদার্থ ভগবানেতে 
অধিষ্ঠিত দেখিতে পান, তিনি উত্তম শক্ত । 


গৃহীত্ব।পীনক্দিয়ৈরর্থান্‌ যে ন গ্ধেষি ন হৃষ্যতি। 
বিষ্ঞোর্মায়ামিদং পশ্যন্‌ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 


ভাগবত । ১১। ২। ৪৮। 
'এই সংসারের কাণ্ড ক।রথান! বিষ্ণুর মায়! বুঝিয়া যিনি ইন্দ্রিয় দ্বার! 


২১৬ তক্কিযোগ। 


ভোগ্য বিষয়গুলি গ্রহণ করিরাও কিছুতেই উী'দবপ্নও হুন না/ হুষ্টও হন না, 
তিনি উত্তম ভক্ত ।' 
দেহেন্দ্রিয় প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুন্তয় তর্ক চ্ছৈ.2 1 
ংসারধ্র্ৈরবিমুহামানঃ প্যৃত্যাহরের্ড।গবত প্রধানঃ ॥ 
| ভাগবত | ১১। ২। ৪৯। 
'যিনি হরিকে স্মরণ করিয়া দেহ, ইন্দ্রিয় প্রাণ, মন ও বুদ্ধির, জম্ম, 
মৃত্যু, ক্ষুধা, তয়, পিপাস।, কষ্ট প্রভৃতি সংসারংন্খ কর্তৃক বিমুহমান হন না, 
তিনি উত্তম ভক্ত ।, 
ন কামকর্পাবীজানাং যস্য চেতঙ্সি সম্তভবঃ | 
বাস্থদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
ভাগবত । ১১। ২৭ ৫০। 
“বাহার চিত্তে বাসনাজনিত কর্মের বীজ জন্মাইতে পারে না, একমাত্র 
বাহুদেবের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিব! যিনি থাকেন, তিনি উত্তম ভক্ত ।” 
ন যস্য জন্মকণ্মনয।ং ন বণাশ্রমজাতিভিঃ। 
সজ্জতেহস্মিক্সহংভাবে!। দেজে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥ 
্‌ ভাগবত । ১১1 ২। ৫১। 
'জন্ম, কর্ম, বর্ণ, আশ্রম ও জাতি উপলক্ষ করিয়া বাহার দেহে আত্ম-, 
বুদ্ধি হয় না. তিনি হরির প্রিয়, তিনি উত্তম ভক্ত । 
ত্রিভূবনবিভবহেতবেহপ্যকুণস্মৃতিরজিতাত্মথরাদিভিবিস্গ্যাৎ। 
ন চলতি ভগবশুপদারবিন্দাল্লবনিমিষা্ধমপি বঃ স বৈষ্ণবাগ্রাঃ ॥ 
ভাগবত | ১১। ২। ৫৩। 
“নিমিষার্থ। মাত্র ভগবৎপদ্ধারবিন্দ হইতে মনকে দূর করিলে ব্রিভুবনের 
সমস্ত এরশ্বধ্যের অধিকারী হইতে পারেন; এইরূপ প্রলোভন পাইয়া 


ভক্কিয় ক্রম ও ভক্ষের বক্ষণ। ২১৭ 


ধিনি ভগবানের পাদপন্প ভিন্ন আর জগতে কিছুই সার নন্ন মনে রাখিয়া 
সেই হরিগত প্রাণ দেবতাদিগের ছুল্ল'ভ ভগবচ্চরণপপ্ম হইতে নিমিষার্দের 
অন্তও মন বিচলিত করেন না, তিনিই ভক্ত প্রধান। 
ভগবত উরুবিক্রমাংযিশাখান খমণিচন্দ্িকয়ানিরস্ততাপে | 
হ্ৃদিকথমুপলীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেহর্কতাপঃ ॥ 
, ভাগবত । ১১। ২। ৫৪। 
“ভগবান হরির শ্রীচরণের নখমণির জ্যোত্া। দ্বার! যে ভক্তহৃদয় হইতে 
কামাদি তাপ দূরীভূত হইয়াছে, সেই হৃদয়ে আবান্ন বিষয়বাঁসনা! কিরূপে 
স্থান পাইবে? রাত্রিতে একবার চন্দ্র উঠিলে কি আর রবির তাপ 
কাহাকেও ক্রিই করিতে পারে ?, 
বিস্বজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোপাহঘোৌঘ নাশ: । 
প্রণয়রশনয়াধূতাংস্বিপদ্মঃ স ভনতি ভাগবত প্রধান উক্ত: ॥ 
ভাগবত। ১১। ২ ৫৪। 
বাহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও পাপতরঙ্গ বিনষ্ট হয়, সেই হরি, 
তাহার চরণপন্স প্রণয়রজ্জ,দ্বারা বদ্ধ হওয়ায় ধাহার হৃদয় তাগ করিয়। যান 
না, তিনি ভক্তপ্রধান বলিয়। উক্ত থাকেন । 
ভগবদগীতাক়্ ভগবান্‌ অজ্জুনকে ভক্তের লক্ষণ বলিতেছেন__ 


আছেষ্টা সর্ববভূতানাং মৈত্র করুণ এবচ | 
নিশ্মমো নিরহসঙ্কারং সমদুঃখন্যখঃক্ষমী ॥ 
সন্তস্টঃ সততং ঘোগী যতাা! দৃঢ় নিশ্চয়; | 


মযাপিতমনোবুদ্ধি্ষো মন্তন্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
ভগবদীতা | ১২। ১৩, ১৪। 
“যিনি সর্ধভূতে অহেষ্টা । ধাহার কাহারও প্রতি কোন রূপ ছেষের 


৯১৮ ৃ তাক্তযোগ । 


ভাব নাই, যাহার সর্বসূতে মৈত্রী ও করুণা, বাহার “আমার, “আমার 
জ্ঞান নাই, যিনি নিরহক্কার, ধাহার নিকটে সুুখছঃখ সমান, ধিনি ক্ষমাশীল, 
যাহার জদয়ে সর্বদ। সন্তোষ বিরাজিত, যিনি যোগী, সংযতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চ্ 
এবং যিনি আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন, এমন যে আমার ভক্ত 
তিনি আমার প্রিয় |, 
যন্মানোদ্ধিজতে লোকে লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। 
হর্যামধভয়োদ্বেগৈমুক্তে। বঃ স চ মে প্ররিয়ঃ ॥ 
ৃ্‌ তগবদগীত। | ১২। ১৫। 
যাহা হইতে কেহ উদ্বিগ্র, চন না, এবং ধাহাকে কেহ উদ্বিগ্ন করিতে 
পারে না, হর্ষ, ক্রোধ,ভয় ও উ'দ্দগ হইতে যিনি মুক্ত, তিনি আমার প্রিয় 
অনপেক্ষঃ শুচিদর্ষ উদাসীনো গতবাপঃ । 
সর্ববারন্তপরিত্যাগী যে! মন্তক্তঃ স মে প্রিয় ॥ 
ভগবদগীতা | ১২। ১৬। 
'ধাহার কিছুরই অপেক্ষা নাই (কোন বস্তু সম্বন্ধেই “ই1 ন: হইলে 
খআমার চলিবে না”, এরূপ জ্ঞান নাই,) যিনি শুচি, কর্মঠ, অনাসক্ত, 
ক্রেশমুক্ত, যিনি সমস্ত বাসন। পরিত্যাগ করিয়াছেন এমন যে আমার তক্ত 
তিনি আমার প্রিয় ॥ 
যো ন হ্ৃব্যতি নছ্বেগ্টি ন শোচতি ন কাঙক্ষতি | 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্র্িয়ঃ ॥ 
তগবদগীতা । ১২। ১৭। 
“যিনি কিছুতেই হট হন না, অথচ কোন বস্তর প্রতি দ্বেষও নাই, 
যিনি কোন বস্ত না পাওয়ায় শোক করেন না কিংবা কোন বস্তর আকাজ্ষ। 
করেন না, ধিনি সুফল কি কৃফল কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, এমন যে 
ভক্তিমান তিনি আমার প্রিয় । 


তক্কির ক্রম ও ভক্তের লুক্ষণ। ২১৯ 


সমঃ শত চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ॥ 

লীতোষ্ন্খছুঃখেষু সমং সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ 

কছুলানিন্দাস্ত্রতিমৌনী সন্তষ্টো! যেন কেনচিশু। 

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ 
ভগবদগীতা। | ১২। ১৮, ১৯। 


“যাহার নিকটে শত্র ও মিত্র, মান ও অপমান, প্রীত এবং উষ্ণ, সুখ 
ও ছুথ সমান, যিনি সঙ্গহীন, যাহার নিন্দা ও স্তুতি সমান, যিনি অধিক 
কথ। বলেন না, যাহা পান তাতেই সম্ধুষ্ট, যিনি সর্বদ1 এক স্থানে থাকেন 
না, যিনি স্থিরমতি, এমন যে আমার ভক্রু, তিনি আমার প্রিয় ।' 


যে তু ধন্মামৃতমিদং যথোক্তং পযুাপাসতে । 
শ্রদ্দধানা মশ্পরম। ভক্তান্তেহভীব মে প্রিয়া; ॥ 
তগব্দগীত। | ১২। ২*। 
“এই যে ধন্মামূত বল! হইল, শ্রদ্ধার সহিত আমাগত প্রাণ হইয় ধাহা রা 
এইরূপ আচরণ করেন, সেই তক্তগণ আমার অতীব প্রিয় 1! 
শ্রেষ্ঠতম ভক্তদিগের সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষণ £-- 


ন কিঞি সাধবে! ধারা ভক্ত হোকান্তিনো মম। 
বাঞ্থন্ত্যপি ময়! দত্তং কৈবলযমপুনর্ভবম্‌ ॥ 
| ভাগবত | ১১। ২০। ৩৪। 
ভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন-_ 
“যে সকল সাধু ধীর বাক্তিগণ আমার একান্ত ভক্ত তাহারা কিছুই বাঞ্চ। 
করেন না, এমন কি আমি যদ্দি তাহাদিগকে মোক দিতে চ1ই, তাহাও 
তাহারা বা! করেন না 1”. 


২২৬ - ভ্ক্তিযোগ। 


ন পারমেষ্ঠ্যং ম মহ্েন্দ্রধিষ্ট্যং ন সার্ববতৌমং ন রসাধিপত্যং | 
ন যোগসিদ্ধীর্নপুনর্ভবং ব৷ ময্য্রিতাত্মেচ্ছতিমন্ছিনাগ্যৎ ॥ 
ভাগবত । ১১। ১৪ | ১৪। 

“আমার ভক্ত কি ব্রহ্মার পদ, কি ইন্দ্রপদ, কি সার্বভৌম পদ, কি 
পাতালের আধিপতা, এমন কি যোগসিদ্ধি কি মোক্ষও চাহেন না; আম! 
ভির তাহার আর কোন বস্ততেই অভিলাষ নাই ।* 

একটি কথা মনে রাখিবেন, শ্রেষ্ঠতম ভক্ত হইলে যে সংসার 
ত্যাগ কর! প্রয়োজন তাহা কোথাও নাই। কেবল পাইলাম এই-_ 
ধাহার। সর্বোত্তম ভক্ত তাহার! কখনও বিষয় বাসনাকে চিত্তে স্থান দেন না; 
কখন সংসারধর্মমবকর্তীক বিমোহিত হুন না; তাহাদের নিকটে শত্রু, 
মিত্র, মান, অপমান, স্ততি নিন্দ। সমান । 

ভগবদগীতায় ভগবান অজ্জনকে সংসার ত্যাগ কন্গিতে উপদেশ দেন 
নাই, বরং যাহাতে সংসারের কার্ধ্য ত্যাগ না করেন তাহাই উপদেশ 
দিয়াছিলেন); তবে বিষয়বাসনাহীন হইয়া শক্রমিত্র, নিল্দাস্ততি ও মান 
অপমান সমান জ্ঞান করিয়া! গৃহধন্ম পালন করিতে হইবে, দৃঢ়ভাবে 
বারংবার ইহাই বলিয়াছেন। শ্রীরুষ্ ছুর্যোধনের বিরুদ্ধে যে অঞ্জুনকে 
যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন তাহ। ধর্শরক্ষার জন্য, শক্রতাসাধনের জন্য 
নছে। ধর্মরক্ষার জন্ আমাদিগের অন্যায়কে, অধন্্কে শাসন করিতে 
হইবে, অনেক সময়ে অনেকের বিরুদ্ধে দণ্ডধারী হইতে হইবে, কিন্ত 
চিন্তটি অবিকৃত রাখ! চাই ; দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ যেন কোনরূপে হৃদয়ে 
স্থান না পায়। 

এখন প্রক্কত ভক্ক কিরূপে টির হয় তাহাই বিবৃত করিতে 
কইতেছে।' পূর্বেই বলিয়াছি গীতায় তগবান বলিয়াছেন--ছুরাচার 
বাক্তি ও অনন্তচেত। হইয়া আমাকে ভজন! করিতে আরস্ত করিলে শীঞ্ঘই 


ভক্তির ক্রম ও তক্তেরঙ্জক্ষণ। , * ২২১ 


সে ধশ্মাত্বা হইয়া যায় এবং নিত্য শাস্তি প্রাপ্ত হয়। গ্রীমস্তাগবতে 
ভগবান্‌ উদ্ধবকে বলিতেছেন-_ | 
বাধ্যমানোহপি মন্তক্তে বিষয়ৈরজিতেক্দ্রিয়ঃ | 
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়! ভক্ত] বিষয়ৈর্নাকিভূ্নতে ॥ 
ভাগবত । ১১।১৪। ১৮ 
আমার অজিতেন্জ্িয় ভক্ত বিষয়ভোগ কর্তৃক ক্লাবন্ধ হইলেও আমার 
প্রগল্ভা ভক্তির গুণে বিষয় কর্তৃক অভিভূত হয় ন1।, 
যণাগ্নিঃ স্থসমৃদ্ধ।চ্চিঃ করোতোধাংপসি ভস্মস।ৎ । 
যথ। মাছ্িষয়া ভক্তি কদ্ধবৈনাংসি কৃতৎস্ুশঃ ॥ 
ভাগবত। ১১। ১৪। ১৯। 
যেমন অগ্নি উর্ধাশিখা হইয়। প্রজ্লিত হইলে কাঠ্ঠাদি ভম্মপাৎ করে, 
তেমনি হে উদ্ধব, মদ্বিষর্িণী ভক্তি প্রদীপ্ত হয়া একবারে সমস্ত পাপ 
বিনষ্ট করে । ও 
তউগবানে যত ভক্তির বৃদ্ধি হয় ততই পবিত্রতার বৃদ্ধি হয়। সর্ধন্তই 
দেখিতে পাই যাহার প্রতি কিঞ্চিন্সাত্ত ভক্তির সঞ্চার হয়, তাহারই অনুকরণ 
করিতে শ্বতঃই ইচ্ছা জন্মে। বাহার তগবানে ভক্তি হয় তাঁহার অন্তরে 
ক্রমে তাহার স্বরূপ প্রকাশ পাইয়! থাকে, এবং উত্তপে।ত্তর মধুর হতে 
নধুরতর হইয়া দাড়ায় । ভগবান্‌ “শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ।” যাহার নিকটে 
তাহার এই স্বরূপটি মধুর বোধ হইয়াছে তাহার কি আর কলঙ্কিত হইতে 
ইচ্ছা করে? বাহার নিকটে ধাহা মিষ্ট বোধ হয়, সে তাহা আয়ত্ত 
করিতে চেষ্টা করিবেই। সুতরাং বাহার মধ্যে যতটুকু ভক্তির সর 
হইয়াছে তাহার ততটুকু ভগবানের ভাবগুলি আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা! অবশ্ঠই 
হইবে। এবং এই পথে মানুষ যত অগ্রলর হয় ততই ভগবানের গুণগুলি 
অন্থকরণ করিবার স্পৃহা বলবতী হয়, ক্রমে পাপবাদনা, বিষয়কামনা দুর 


২২২ ভক্তিযোগ । 


কয়। সেই আনন্দম্ববূ্পকে ওক তিল ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেই 
প্রাণে সুখ উলিয়৷ উঠে, এবং দেই সুখের সম্পূর্ণ বিপরীত যে পাপলালসা 
ও বিষয়তৃষ্তা তাহ! নিতাস্ত তিক্ত বলিয়া! বোধ হয়, সুতরাং সে দিকে মন 
যাইতে চাহে না। যত ভূক্তির বুদ্ধি ততই পাপনাশ অবস্থস্তাবী । 
গীতায় ভগবান্‌ অঞ্জুনকে বলিয়াছেন-_ 
দৈবী হ্যেষ। গুণময়ী মম মায়! ভুরতায়া 
ম/মেব যে প্রপপ্থান্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ 
ভগবদগীতা। ৭ । ১৪। 
“এই যে দৈবী ত্রিগুণাত্মক! ও দুস্তর আমার মায় (যাহ! দ্বারা সংসার 
মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে ) যাহারা ভক্তিপুর্বক আমাকে ভজন! করে তাহারা 
এই মায়াজাল ছিন্ন করে ।' 
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগফল পায়; 
স্গথভোগ হইতে ছুঃথ আপনি পলায় ৷ 
তৈছে ভক্তিফলে রুক্জপ্রেম উপজায়, 


প্রেমে কৃষ্গাস্গাদ পাইলে ভবনাশ পায় । 
চৈতন্তচরিতামৃত । 


ঠা হৃদয়ের মধো এমন একটি শক্তি জাগ্রত করিয়। দেয় ষে 
অবিস্যা সমূলে নাশ পায় । 
কৃতানুষ।ত্রা বিষ্যা্ভহরিভক্তিরনুত্তমা । 
অবিষ্ঠাং নির্দহতা শু দাবল্ালেব পন্নগীম ॥ 


পদ্মপুরাণ। 
“দাবানল যেমন সর্পিণীকে ভন্মীভূত করে, তেমনি হরিভক্তি সংশক্তি- 


গুলি জাগ্রত করিয়া অবিষ্াকে দগ্ধ করে।, 
এইক্ধপে যত পাপ অবিস্তা দূর হয় ততই ভগবংপদে নিষ্ঠা হইতে 


ভক্তির ক্রম ও তক্ষের লক্ষণ | ২২৩ 


থাকে, বতই নিষ্ঠার বৃদ্ধি হয় ততই তাহার বিষয় শ্রবণ কীর্তন মননে রুচি 
জন্মে; যত কচি অধিক হন্প ততই আসক্তি হয়, আসক্তি হইলেই ভাব, 
ভাব হইলেই প্রেমের উদয় হয়। 

শ্রীরপ গোস্বামী তাহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে 'লিখিক়াছেন-_- 

আদৌ শ্রদ্ধ। ততঃ সঙ্গস্ততোহগ ভজন ক্রিয়া । 

এ. ততোহুনথনিবৃস্তি স্তাৎ ততে। নিষ্ঠ। ক্লচিত্ততঃ ॥ 
অথাসক্তি স্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভুদঞ্চতি । 
সাধকানাময়ং প্রেন্বঃ প্রাহুর্ভাবে ভবে ক্রেমঃ ॥ 

'প্রথমে আদ্ধ!, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, পরে ভজন (প্রকৃত ভক্ত বাহ! 
করিয়া থাকেন) ভজনের ফল খনর্থনিবুত্তি (পাপ অবিস্যা দূর হওয়া), 
অনর্থনিবৃত্তি হইলেই নিষ্ঠার উৎপত্তি অর্থাৎ ভগবানের চরণে চিত্ত একাগ্র 
হয়, সেই চরণে চিত্ত একাগ্র হইলেই তীহাও মধুরতা। কিশেষভাবে উপলব্ধি 
হইভেগ্থাকে এবং শ্রবণ কীর্তন মননাদিতে প'চি হয়, কচি হইলেই ক্রেমে 
আসক্তি হয়, আসন্কি হইতে ভাব, ভাব হইতে প্রেমের উদয় তন্ন; 
সাধকগণের প্রেমোদয়ের এই ক্রম বলা হইল । 

প্রেন্স্ত্ব প্রথমাবস্থ। ভান ইতাভিধায়তে । 
ভকিরসামূতসিন্ধু। 
প্রেমের প্রথম অবস্থাকে ভাব বাল। 
গ্দ্ধসন্্ববিশেষাত্ম। প্রেমসূষ্যাংশুমাম্যভাক্‌ । 
কুচিভিশ্চন্তরমাস্থণযকৃদসৌ গান উচাতে ॥ 


ভক্তিরসামূতসিন্ধু। 
'যাহা শুদ্ধ সবগুণ দ্বারা আস্মাকে ভূষিত করে, যা প্রেমকপ 


কুর্ধকিরণের সাদৃস্ত ধারণ করে, যাহা রুচির প্রভাবে চিত্ত নির্দল করে, 
তাহারই নাম ভাব 1+ 


২২৪. ভক্তিযোগ । 


বাহার প্রাণে ভাবের অস্কুর জন্মিয়াছে তিনি কি কি লক্ষণ স্বার 
উপলক্ষিত হন শ্রীরূপগোস্থার্মী তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন-_ 
কগাস্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্কিমনশৃন্য ত । 
আশাবন্ধসমুণ্ডকা নামগানে সদা রূচিঃ ॥ 
অসক্কিত্তদ, গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে । 
উত্যাদয়োহনু ভাবাঃ স্তুর্জাতভাবাস্কুরে জনে ॥ 
যাহার ভাবাঙ্কুর জন্মিাছে তাহার ভিতরে ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, 
বিরক্তি, মানশৃন্ততা।, আশাবন্ধ, সমুৎকণা, নামগানে সদ্দারুচি, ভগবানের 


গুণাখ্যানে আসক্তি ও তাহার বসতিষ্থলে প্রীতি গ্রভৃত গুণ দেখা যায় । 
ক্ষান্ত কি? 
ক্ষোভহেতাবপি প্রাপ্তে ক্ষাস্তিরক্ষুভিতাত্মতা ৷ 


(ক্ষোভের হেতু অর্থাৎ রোগ, শোক, বিপদ প্রভৃতি উপস্থিত হইলেও 
যে চিত্তের অক্ষোভিত ভাব তাহার লাম ক্ষান্তি। 

সর্বদা ভগধানকে ম্মরণ মনন প্রভৃতির নাম অব্যথকালত্ব । 
ভগবানকে ছাড়িক্। যে সমন যায় তাহাই ব্যর্থ যায়; তাই যাহার ভিতবে 
ভাব জন্মিযাছে তিনি যে কোন কার্যেই লিপ্ন থাকুন না, আহার বিহার, 
ংসারের সমস্ত কার্যে সর্বদা ভগবানকে মনে রাখেন, সুতরাং তাহার 
কোন সময় বার্থ যায় না। 

বিরক্তিরিক্দ্রিয়ার্থানাং স্যাদরোচকতা স্বয়ম্‌। 
ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলির প্রতি থে অরোচ কতা তাহারই নাম 


বিরক্তি। 
যাহ।র ভিতরে ভাব জদ্দিয়্াছে, তাহার চিত্তে ভোগলিগ্সা থাকিতে 


পারে না, তিনি ভগবানের দাসঙ্বরূপে মা যতদুর কর্তব্য ভিত ইন্দিয়ের 
বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। 


ভক্ভিগি ক্রম ও ভক্তের লক্ষুণ। | ২২৫ 


“মানশুন্যত। |” এইরূপ লোকের ভিতরে অভিমান থাকিতে 
পারে না। 


আশাবন্ধো ভগবতঃ প্রাপ্ডিসস্তাবন! দৃঢ়।। 


আমি ভগবানকে নিশ্চয় পাইব এইরূপ যে দৃঢ় আশা তাহার না 
" আশাবন্ধ । «ই আশায় প্রাণ ভাগাইয় রামপ্রপাদ গ্রাহিয়াছিলেন :__ 
“যদি ডুব্ল না, ডুবায়ে বা, ওরে মন নেয়ে । ৰ 
মন হাল ছেড় না, ভরসা বাধ, পারবে ্যতে বেয়ে ॥৮ 
পঞ্জাবের বিখ্যাত সাধু স্বামী রামতীর্থ আশাবন্ধে কি দৃঢ়ত্ব দেখাইফা- 
গছেন 1 


আসন জমায়ে বৈঠে হায় দর সেন জায়েঙ্গে। 
মজনু বনেঙ্গে হম্‌ তুম্হে লৈলী বনায়েজে ॥ 
কুফন বাঁধে জয়ে শিরপর কিনারে তেরে আ বৈঠে। 
ৰৃ ন উঠ্ঠেঙ্গে পিবায় তেরে, উঠ্ঠালে জিস্ক। জী চাহে ॥ 
বৈঠে ইায় তেরে দর পৈ তো কুচ্চ, করকে উঠঠেঙ্গে |. 
ইয়া ওসল হী হোজায়গী, ইয়া মরকে উঠ্ঠেঙ্গে ॥ 

“আসন জমাইয়া বসিয়্াছি, দ্বার হইতে য।ইব না, আমি হইব মজন্থু”, 
তোমাকে বানাইব লৈলী; (“মজনুর অর্থ প্রাগল' ; লৈলী নামে 
একটি স্ত্রীলোককে দেখিয়া এক ব্যক্তি প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিল, তজ্জন্ত 
তাহাকে “মজনু” বলা হইত )। আমি মাথায় কফন বাধিয়া তোমার 
নিকটে বসিয়াছি (মৃত ব্যক্তিকে যে বন্ত্র দ্বারা আবৃত কর! হয়, তাহাকে 
“কফন, বলে, অর্থাৎ মরিবার জন্ত প্রস্তত হইয়া আদিয়াছি ) তোমাকে 
ছাড়িয়া উঠিব না, যাহাকে ইচ্ছা উঠাইয় নাও (আমাকে পারিবে ন! )। 


টি ঠ৫ 


১৬, তাকযোগ । 


তোমার দ্বারে বসিয়া! আছি, কিছু করিয়া! তবে উঠ্ঠিব ; হয়, তোষাযব সঙ্গে 
মিলন হইয়। যাইবে, নয় মীরা উঠিব ৮ 
সমুতকণা নিজাভীষ্টলাভায় গুরুলুন্ধতা . 
আপনার অভীষ্ট লাভার্থে যে অত্যন্ত লোভ, তাহার নাম সমুৎকঠা। 


নামগানে সদারুচিও। 

তাহার গুণাখ্যানে আসক্তি । 

তদ্বসতিস্থলে গ্রীতি। ভগবানের বসতিস্থল ত স্থানমাত্রেই। 
প্রথমে ভক্কের তীর্থাদিতে প্রীতি হয়, পরে যত ভগবানের সর্বব্যাপিন্থ 
হাদয়ঙ্গম হইতে থাকে, তত সর্ধস্থলেই তাহার বাস প্রতীতি হইতে থাকে, 
স্থৃতরাৎ অবশেষে বিশ্বময় গ্রীতির বিস্তৃতি হয় । 

যে ভাগাবান্‌ ব্যক্তির হৃদয়ে ভাবাঙ্কুর জন্মে তিনি পূর্বোল্লিখিত গুণ- 
গুলির হার! অলঙ্কুত হন এবং ভগবানের স্মরণ কীর্তন মননাদিতে তাহার 


সান্বিকাঃ শ্বল্লমাত্রাঃ স্থযরত্রাশ্ুপুলকাদয়ঃ | 
তক্তিরসামৃতসিদ্ধু। 
অক্রপুলকাদি সাত্বিক ভাবগুলির অল্পমাত্র উদয় হয়। 
তে শ্তস্তম্বেদরো মাঞ্চ১ স্বরভেদোহথ বেপথুঃ । 
বৈবপ্যমশ্র, প্রলয় ইতাফ্টৌ সান্বিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ 
তক্তিরসামৃতসিন্ধু 
সাত্বিক ভাব আট প্রকার-_ স্তস্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, শ্বরভেদ, কম্প, 
বৈবর্ণা, অশ্রু, ও প্রলয় । 
স্তস্তে হর্ষভয়াশচর্যাবিষাদা মর্ষস্ত বঃ। 
তত্র বাগাদদিরাহিত্যং নৈশ্চলাশুন্ততাদয়ঃ ॥ 


তত্তিত্র ক্রম ও ভক্কের ল্কুণ।  ॥ ২২? 


'হুর্য, ভয়, আশ্চর্য বিষাদ এবং অমর্ধ (ক্রোধ) হইতে তর্ভ উৎপন্ন 
য়, স্তস্ত হইলে বাক্যাদি বলিবার শক্তি ্ষাকে। না, শরীর নিশ্চল হয় 
এবং বাহিরের ইন্দ্রিয়্ব্যাপার নিরুদ্ধ হয়।” 

হর্ষ, ভয়, বিশ্বয্ন প্রভৃতি নান৷ কারণে হইতে পারে । ছই একটি 
ষ্টাস্ত দিতেছি । ভগবানের মধুরত্ব মনে করিলেই হর্য হইতে পারে । 
ভয় হইতে পারে, তাহার লীলাকৌশল দেখিয়।। বিষাদ হইতে পারে, 
তাহার বিরহচিস্তনে। অমর্ষ হইতে পারে, তাহার নিন্দুকের প্রতি ; 
কিংবা অনেক ডাকিলাঙষ তথাপি কৃপা হ'ল ন!, ইত্াদি ভাবিয়া তাহার 
নিজের প্রতি€ হইতে পারে। 


স্বেদো হষযভয়ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরম্তনো:। 


হর ভয় ও কক্রোধাদি জনিত শরীরে যে ক্রেদ হয় তাহার নাম 
ন্বেদ ( ঘন্ম )।” 


রোমাপেগহয়ং কিলাশ্চর্ষেযহোত্সাহ ভয়া দিজঃ| 
রোন্রামভ্যুদগমস্থত্র গাত্রস্ংস্পর্শনাদয়ঃ ॥ 


“বিস্ময় হর্ষ উৎসাহ ও ভয়াদি হইতে রোমাঞ্চ হয় ।” 
বিষাদবিস্ময়ামধহর্ষভীত্যা দিসম্ত ব2। 


বৈস্বর্য।ং স্বরজেদঃ স্যাদেষ গদ্গদিকাদিকুত ॥ 


বিষাদ, বিশ্ব, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে 'স্বরভেদ ভয়, শ্বরভে 
হইতে বাক্য গদ্গদ্‌ হইয়। থাকে ।, 


বিত্রাসা মর্ষহর্ম দোর্বেপথুর্গাত্রলৌল্যকৃণ 


ত্রাস, ক্রোধ, ও হ্র্যাদি হইলে কম্প হয়. তদ্দার! গাত্রের চাঞ্চলা 
জন্সিরা থাকে ॥, 


২২৮ ভক্কিযোগ। 


বিষাদরোধষভীত্যাদের্বৈবর্ণং বর্ণবিক্রিয়া । 
ভাধজ্জ্ৈরক্র মালিন্যং কার্শ্যদ্যাঃ প্রকীন্তিত12 ॥ 


“বিষাদ, কোপ ও ভয়াদি হইতে যে বর্ণবিকার জন্মে তাহার নাম 
বৈধ; ভাবজ্ঞ বাক্তিগণ কহেন, ইহাতেই মলিনতা ও কৃশতাদি হইয়া 
পাকে ।' 

হযরোধবিষাদাদৈ/রশ্রুনেত্রে জলোদগমঃ | 
হর্ষজেহশ্রণি শীতত্বমৌজ্জযং রোষাদিসম্তবে। 
সববিত্র নয়নক্ষোভরাগসংমাজনাদয়ঃ ॥ 


হির্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদি দ্বারা যে নেত্রে জলোদগম হয় তা্ার নাম 
আঞ্ন। হর্ষজনিত অশ্রু শীতল এবং রোষাদিজনিত অশ্রু উষ্ণ । সব্ব- 
আকার অশ্রু দ্বরা নয়নের চাঞ্চণ্য ও রক্তিম এবং সংমার্জন ঘটি" 
থাকে:।' 
প্রলয়ঃ স্ুখছুঃখাভ্যাঞ্েষ্টাজ্ভাননির|কৃতিঃ | 
অন্র।ন্ুভাবাঃ কথিতা মহীন্পাতনাদয়ঃ ॥ 


| 'স্থথ কি ছুঃখ হইতে যে ইন্দ্রিয়চেষ্টা এবং জ্ঞান একেবারে লোপ 

পায় তাহার নাম প্রলয়, ইহাতে ভূমিতে পন ইত্যাদি লক্ষণ সক.. 
ৰণিত হইয়। থাকে 1, | 

এই যে আট প্রকার সান্বিক ভাব বল! হল, ধাহার হৃদয়ে ভাবাস্কুর 
হইয়াছে তাহাতে এই ভাবগুলি সমস্ত সমগ্র বিকাশ পায় না, তবে 
ঈহাদিগের কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইয়! থাকে । 

শ্রীৰপ গোম্বামী এই সাত্বক ভাবগুলি বিকাশের চারিটি স্তর 
দেখাইয়াছেন £__ 


ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ ২২৯ 


ধূমায়িতান্তেজ্ববলিত। দীপ্ত। উদ্দীপ্ুসংভিন্ততাঃ । 
বৃদ্ধিং যখোস্তরং যাস্তঃ সান্বিকাঃ সা শ্চতুর্ববিধাই ॥ 
ইহারা৷ উত্তরোত্তর বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে ধুমান়িত, জলিত, দীপ্ত 
-9 উদ্দীপ্ত এই চারিপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়)” 
অছিতীয়৷ অমী ভাবা অথবা সদ্ধিতীয়কাঃ। 
 ঈবদ্বাক্তা অপঙ্হোতুং শক্যা ধূমায়িত! মতাঃ ॥ 
'যখন একটি কি ছুইটি মাত্র ভাব অতাস্ত প্রকীশ পায় এবং তাহা 
£গাপন করিতে পারা যায় তখনকার ভাবের অবস্থাকে ধূমায়িত বলে।' 
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন :__ 


আকর্ণয়ন্নঘহরামঘবৈরিকীত্তিং 
পদ্মা গ্রমিশ্রবিরলা শ্রুরভূৎড পুরোধাঃ | 
যষ্ট। দরোচ্ছ(সিতলোমকপোলমীষণ 
প্রশ্থি্ননাসিকমুবাহ শুখারবি নদম্‌ ॥ 
“পাপবৈরী শ্রীহরির পাপনাশিনী কান্তি শ্রবণ করিতে করিতে যাগকর্তা 
পুরোহিতের চক্ষুর পক্ষাগ্রে অল্প অশ্রমিশ্রিত হইল এবং তাঁহার কপোল 
পুলকিত ও নাপিকা ঘশ্মাক্ত হইল । 


তে ছোঁ ত্রয়ো বা যুগপদ্যান্তঃ স্বপ্রকট!ং দশাম্‌। 
শক্যাঃ কৃচ্ছে,ণ নিঙ্গোতৃং জ্বলিত। ইতি কীত্তিতাঃ ॥ 
'ঘখন ছুই কি তিন সাত্বিক ভাব এক সময়ে প্রকাশ পায় এবং তাহ। 


অতি কষ্টে গোপন করিতে পারা যায়, তখনকার ভাবের অবস্থাকে 
জলিত বলে।' 


২৩৭ [ ' ভক্তিযোগ । 


ইহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ।-_ 
নিরুদ্ধং বাম্পাস্তঃ কখমপি ময়। গদ্গদগিরে! 
হিয়। সম্ভে। গুঢাঃ সখি বিঘটিতো। বেপথুরপি । 
গিরিদ্রোণযাং বেণৌ ধবনতি নিপুণৈরিঙ্গিতলয়ে 
তথ্যাপৃহাঞ্চক্রে মম মনসি রাগঃ পরিজনৈঃ ॥ 

'হে সখি, গিরিগহ্বরে সঙ্কেতদূর স্বরূপ বেণুর শব্দ হইলে যদিও 
আমি বাম্পরাশি রোধ এবং লঙ্জানিবন্ধন গদগদ বাক্য গোপন করির! 
ছিলাম কিন্তু গাত্রকম্প নিবারণ করিতে পারি নাই, তাই বুদ্ধিমান 
পরিজনবর্গ আমি কৃষ্ণানুরক্ত। হইয়াছি এইরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন?” 

প্রোটাং ভরি5তুরাং ব্যক্তিং পঞ্চ বা যুগপদগতাঃ । 
সংনবিতুমশকান্তে দীপ্ত ধীরৈরুদান্ৃতাঃ ॥ 

খন বুদ্ধিপ্রপ্তড তিন চারি অথবা পাঁচ সাত্বিকভাব এক সমসে 
প্রকাখ পান্থ এবং তাহা যখন সম্বরণ করিবার শক্তি থাকে ' না, সেই 
ভাবের অবস্থাকে পঙ্ডিতগণ দীপ্ধ বলেন।* 

ৃষ্টাত্ত-_ 

ন শক্তিমুপবীণনে চিরমধত্ত কম্পাকুলে! 
ন গদগদনিরুদ্ধবাক্‌ প্রভূরভূদ্পশ্লোকনে । 
ক্ষমোহজনি ন বীক্ষণে বিগলদআপূর* পুরে। 
মধুদ্িষি পরিস্ফ,রতা বশমুর্তিরাসীম্মুনিঃ ॥ 

'নারদরখবি সন্পুখস্থ শ্রারুষ্ণকে দর্শন করিয়া! এরূপ বিবশাঙ্গ হইলেন 
যে, কম্পনিবন্ধন বীণাবাদনে অশক্ত হইয়া পড়িলেন, কঠরোধহে তু বাক্য 
গদগদ হওয়াতে স্তব করিতে পাঁরিলেন না, চক্ষু অশ্রপূর্ণ হওয়ায় দর্শন 
করিবার ক্ষমতা রছিল না।' 


তত্ভির করম ও তক়্ের লক্ষণ। ৮২৩১ 


একদা ব্যক্তিমাপল্লাঃ পঞ্চঘট্‌ সর্বব এবব। 
আরূঢ়াঃ পরমোত কর্ষমুগ্দীপ্তা ইতি কীর্তিতাঃ ॥ 


'যখন পাঁচ ছয় অথবা সমস্ত ভাবগুলি এক সময়ে প্রকট হইয়া 
পরমোতকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই ভাবের অবস্থাকে উদ্দীপ্ত বলে । 
জগন্লাথদেবের রথাগ্রে যখন চৈতন্য মহাপ্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন 
তখনকার তাহার ভাব মনে করুন । 
উদ্দওড নৃত্যে প্রত্যুর অদ্ভুত বিকার ? 
অষ্ট সাত্বিক ভাব উদয় সমকাল । 
মাংস ব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলকিত ; 
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেহ্রিত। 
একেক দস্তের কম্প দেখিতে লাগে তয় ; 
লোকে জানে দস্ত সব খসয়৷ পড়ন্ছ। 
সর্বাঙ্গে গ্রশ্থেদ ছুটে তাতে রক্তোদগম 
জজ,গগ, জজ, গগ, গদ গদ বচন। 
জলযন্ত্রধীর1 যৈছে বহে অশ্রু, 
আশপাশলোক ধত ভিজিল সকল। 
দেহক্ক গৌর, কভু দেখিয়ে অরুণ ; 
গৌর কান্তি দেখি ধেন মল্লিকা পুষ্পসম। 
কতু স্তস্ত, গ্রভূ কভু ভূমিতে লোটায়। 
শুক্ষকাষ্টসম পদ হস্ত ন। চলয়ু। চৈতন্তচরিতামূত | 
গৌরাঙ্গের শরীরে অষ্ট সান্বিক ভাব সমস্ত যুগপৎ প্রকাশ পাহতেছে। 
যখন স্বদয় প্রেমে ডুবিয়া যায় তখন এইরূপ ভাব প্রকাশ পায়, যখন 
মাত্র ভাবের বস্কুর জন্মে তখন এই সাত্বিক ভাবগুলির কিছু কিছু আভাস 


২৩২ ্‌ ভক্তিযোগ। 


দেখা: যায় অর্থাৎ ধূমায়িত অবস্থার উদয় হয়। ভাব যখন গাঢ় হইয়া 
প্রেমে পরিণত হয়, তখন উত্তরোত্বর সাত্বিক ভাবগুলি জলিত, দীপ্ত ও 
উদ্দীপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

ভাব হইতেই প্রেমের উদয় হয়। ভাবের চালনা হইলে প্রেম 
উপস্থিত হয়। | 


প্রেম। 


সম্ভ মস্ণিতন্বান্তে! মমত্বাতিশয়ান্কিত | 
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগন্ভতে ॥ 
ভক্তিরসামৃতসিন্কুঃ। 
'যাহ! দ্বার! অস্তঃকরণ সম্যকরূপে নিশ্মল হয়, ঘাহা অতিশয় মমতাযুক্ত, 


এবং যাহা অতিশয় ঘনীভূত, এইরূপ যে ভাব তাহাকে পগ্ডিতগণ, প্রেম 
কহিয়া। থাকেন ।' 


অনম্যমমত। বিষ্দৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা । 
ভক্তিরিতুযুচাতে ভীদ্ম প্রহলাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ 
নারদপঞ্চরাহ্র | 


অন্ত কোন বিষয়ে মমতা না থাকিয়া একমাত্র বিষুণতে ঘে প্রেমযুকা! 
মমতা! তাহাকে ই ভীম্ম, প্রহলাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি ভক্তি বলিয়াছেন।, 

সকলেরই মনে আছে, নারদ তক্তির সংজ্ঞা দিয়াছেন__“স! কন্যৈ 
পরম প্রেমরূপা” ; শা্ডিল্য বলিয়াছেন 'সা পরান রকিবীশ্বরে |, 

যাহারা প্রেমিক অর্থাৎ ভাগবতোত্বম তক্তশ্রেউ তাহাদিগের হৃদয় 
কিরূপ নির্খল হল, চরিত্রে কি কি গুণের ছ্বারা উপক্ষিত হয় এবং 


প্রেম। ইসি 


সর্ধভূতের প্রতি কিরূপ ভাব হয় তাহা শ্রীমন্তাগবতে জনকরাজাকে 
খষভনন্দন হবি যাহা! বলিয়াছেন, তাহা হইতে উদ্ধত করিয়! দেখাইয়াছি। 
এখন ভগবানের সহিত তাহাদিগের কিরূপ সম্পর্ক ছড়ায়, তাহাই 
তক্তিগ্রস্থ হইতে বলিব। . 

এইমাত্র বলিলাম ভাব গাঢ় হইয়া প্রেমে পরিণত, হইলে ভগবানের 
স্মরণ, মনন, কীর্ভনাদি দ্বার! সাত্বিক ভাবগুলি ক্রমশঃ জলিত, দীপ্ত ও 
উদ্দীস্তীবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

এই ভাবগুলি লক্ষ্য করিয়া মহুধি শাগ্ডিল্য তাহার ভক্তিমাম।ংসার 
লিখিক্সাছেন-_ 

তণ্পরিগদ্ধিশ্চ গম্যা লোকবল্লিঙ্গেভাঃ। 

শা্ডিল্যসৃত্র ৷ 

যেমন সাধারণতঃ কোন ব্ক্তির প্রতি কাহার কিরূপ অনুরাগ 
তাহ! শ্রিয় বাক্তি সম্বন্ধীয় কথা হইলে অন্থরাগীর অশ্রপুলকাদি ভাবের 
বিকারণছার' জানা যায়, ভগবান সম্বন্ধীয় ভক্তিপরিশ্ুদ্ধিও সেইরূপ তাহার 
কথায় ভক্তের অশ্রু পুলকাদি ভ্বার। জান! যাঁয়। 

ভগবানের প্রতি ভক্কের অনুরাগ পণীক্ষার জন্ত শািল্য কতকগুলি 
লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন__ 

সম্মনব্মানপ্রতিবিরহেতরবিচিকিৎসামহিমখ্াাতি তদর্থ- 
প্রাণম্থানতদীয়তাসর্বিতস্তাবাপ্রাতিকুল্যাদীনি চ স্মরণেভ্যো 


বাহুল্য । 
শাণ্ডিলাসুত্র | 
'স্থৃতিগুলি হইতে অনেক লক্ষণ জানিতে পাই, বথা-সম্মান, বহমান, 
প্লীতি, বিরহ, ইতরবিচিকিৎসা, মহ্ষাথ্যাতি, তদথপ্রাণস্থান, তদীয়তা, 
সর্বতস্তাব, অপ্রাতিকূল্য। 


২৩৪ | ভক্তিযোগ । 
শাগ্ডিল্যনুত্রের ভাষ্যকার শ্বপ্রেশ্বর প্রত্যেক লক্ষণের দৃষ্টাস্ত দিয়াছেন -__ 
অর্জুনের সম্মান-_ 
প্রভুধ্খানং তু কৃষ্ণস্থয সর্ববাবস্থো ধনগ্ীয়ঃ। 
ন লঙ্ঘয়তি ধণ্মাতম! ভক্ত) প্রেম চ সর্বদা ॥ 
মহাভারত । দ্রোণপর্ব্ব । ৭৮। ৩) 
ধশ্মাত্বা ধনঞ্জয় সর্বদা ও সকল অবস্থাতে শ্রীরুষ্ণের আগমনমা ত্র 
তক্জি ও প্রেমের পহিত গ্রতুাত্খান করিয়া থাকেন, কথন তাহা লঙ্ঘন 
করেন নাই । 
| ইক্ষাকুর বছুমান-_ 
পক্ষপাতেন তন্নান্নি ম্থগে পদ্মে চ তাদৃশি। 
বঙ্তার মেঘে তদ্ধণে বুমানম তিং নৃপঃ ॥ 
নৃসিংহপুরাণ। ২৫ । ২২। 
ইক্ষাকু ভগবানের পক্ষপাতী হইয়া! তাহার নাম, তাদৃষ্ঠ মৃগ, পদ্ল 
এবং তহ্বর্ণবিশি মেঘে বহু সন্মানপ্রদর্শন করিতেন । 
বিহরের প্রতি-- 


য৷ প্রীতিঃ পুগুরীকাক্ষ তবাগমনকারণাৎ। 
স1 কিমাখ্যায়তে তৃভ্যমস্তরাত্মাসি দেহিনাম্‌ ॥ 
মহাভারত । উদ্যোগ | ৮৯। ২৪। 


“হে পুণ্ডরীকাক্ষ, তোমীর আগমনে আমার যেরূপ গ্রীতি হইয়াছে, 
তাহ আর তোমায় কি বলিব ? তুমি ত দেহীদিগের অন্তরাত্মা, সবই 
জান। বিছুরের হাদয়ে আনন্দ আর ধরে,.না। 


প্রেষ। ২৩৫ 


গোপীদিগের বিরহ-_ 
গুরূণামগ্রতে| বক্ত,ং কিং ব্রবীমি ন নঃ ক্ষমম্‌। 
গুঁরবঃ কিং করিষ্যন্তি দগ্ধানাং বিরহগ্রিন। ॥ 
বিষু্পুরাণ । ৫। ১৮। 
“গুরজনদিগের সম্মুখে আমাদিগের বলার ক্ষমতা নাই--কি বলিব ? 
বরহগ্সিতে যে দগ্ধ আমরা, গুরুগণ আমাদিগের কি করিবেন ? 
উপমন্থ্যর ইতরবিচিকিৎসা। ইতরবিচিকিৎসার অর্থ ভগবান ভিক্স 
অপর কাহাকেও গ্রাহা না করা 
অপি কীটঃ পতঙ্গো বা ভবেয়ং শঙ্করাজ্ঞয়। | 
,ন তু শত্রু ত্বয়া দত্তং ভ্রেলোক্মপি কাময়ে ॥ 
মহাভারত । ১৪। ১৮৬ 
'শঙ্করের আজ্ঞায় বরং কীট বা পতঙ্গ হইব, তথাপি হে ইন্দ্র, তোমার 
প্রদত্ত ব্রিভুবনের আধিপত্যও চাই ন1।, 
যমের মহিমখ্যাতি _ভগবানের মাহাত্মাবর্ণন | 
নরকে পচ্যমানজ্ঘব যমেন পরিভাষিতঃ ॥ 
কিং ত্বয়া নাচ্চিতে। দেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ ॥ 
নৃসিংহপুরাণ । ৮। ২১। 
নরকে পচ্যমান ব্যক্তিকে যম বলিলেন তুমি কি ক্লেশনাশক কেশব 
দেবকে অন্চনা কর নাই ?” 
স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশহস্তং বদতি যমঃ কিল তম্য কর্ণমূলে। 
পরিহর মধুসূদন প্রপক্নান্‌ প্রভূরহুমন্যনৃণাং স বৈষওবানাম্‌ ॥ 
বিষু্পুরাণ। ৩1 ৭। 
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. যম আপনার দূতকে পাশহস্ত দেখিয়া তাহার কর্ণমূলে বলেন “তু 
মধুহদনের আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে ত্যাগ করিও/ আমি অন্চলোকদিগের 
প্রভু, বৈষ্ণবদিগের প্রভু নই । 

হনুমানের তপর্থপ্রাণস্থ'ন € তাহার জন্ত জীবন ধারণ ১-- 
যাবত্তর কথা লোকে বিচরিষ্যতি পাবনী। 
তাবৎ স্থাস্যামি মেদিন্যং তবাভ্ঞমন্ুপ।লয়ন্‌ ॥ 
রামায়ণ। উত্তরকাণ্ড। ১০৭ । 
“যে পধ্যস্ত তোম।র পাবনী কথ! লোকে প্রচারিত থাকিবে, সেই 
পর্যন্ত তোমার আল্ঞা পালন করিয়া! এই পৃথিবীতে থাকিব ।” 
উপরিচর বন্থুর তদীয়তা (আমার সমস্তই ভগবানের এই জ্ঞান )-- 
আত্মরাজাং ধনং চৈব কলত্রং বাহনং তথ|। 
এতন্তাগবতং সর্মবমিতি তশ প্রেক্ষতে সদা ॥ 
মহাভারত । শাস্তি । ৩৩৫। ২৪। 
“উিপরিচর বনু নিজের রাজা, ধন, স্ত্রী, বাহন প্রভৃতি সমস্ত সর্বদা 
ভগবানের মনে করেন।” 
প্রহলাদের সর্বতদ্ভাব ( সর্বত্র ভগবৎ স্ফুত্তি ) 
এবং সর্বেবেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী। 
কর্ব্যা পণ্ডিতৈজ্্াত্বা সর্ববভূতময়ং হরিম্‌ ॥ 
বিষুপুরাণ। ১। ১৯। 
প্রহলাদ বলিয়াছেন-__“হরিকে সর্বভূতময় জানিয়া পঙ্ডিতগণ সর্ব- 
ভূতেই অচল! ভক্তি করিবেন ।” ৃঁ 
ভীগ্মের অপ্রাতিকূল্য (“ভগবান যাহা করেন তাহাই ভাল, তাঁছাই 
আদরের সহিত গ্রহণ করিতে. হইবে এইরূপ স্চান )-- 
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যখন কৃষ্ণ ভীক্মদেবকে বিনাশ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন ভীন্ব 
বলিলেন-- 
এহোছি দেবেশ জগন্সিবাল নমোহস্ত তে শাঙ্গ গদাসিপাণে। 
প্রসহা মাং পাতদ্থ লৌকনাথ রথাছুদ গ্রাদ্ভুতশৌরাসংখ্যে ॥ 
মহাভারত | তীম্ম। ৫৯। ৯৬ 
“এস, এস, হে দেবেশ, জগন্নিবাস, হে শাঙগগদাসিধারী, তোমাকে 
নমস্কার; হে লোকনাথ, এই ঘোরধুদ্ধে তুমি আমাকে বলপূর্বক রথ 
হইতে নিপাতিত কর ।, 
রামপ্রসাদের একটা গান আছে-_ 
তাই কালোরপ ভালবাসি। 
কালো জগমন্মোহিনী মা এলোকেশী ॥ 
*গুহকচগ্ডালের “গগনে হেরি নব ঘন, ঘন ঘন নয়ন ঝরে,” (নবঘন 
শ্তাম রামচন্দ্রকে মনে পড়ে ।) ৃ 
* বন্ৃমানের এই দুইটা সুন্দর দৃষ্টান্ত । 
রামপ্রপাদের আর একটি গান আছে-_ 
আমার অন্তরে আনন্দময়ী সদ। করিতেছেন কেলি । 
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি নামটি কডু না।১ ভূলি। 
আবার ছু” আখি মুদিলে দেখি অন্থরেতে মুশডমালী। 
বিষয় বুদ্ধি হ'ল হত আমায় পাগল বোল বলে সকলই ॥ 
আমাক যা বলে তাই বলুক তারা, অস্থে যেন পাই পাগলী । 
ইহারই নাম প্রীতি । 
বিছরের স্ত্রী এক দিন ্নান করিতেছেন এমন সময় আরুষ্জ 'বিভুর' 
“বিদুর” বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বিদ্বরের গৃহদ্বারে উপস্থিত। বিছুরপত্রী 
তঁ মধুর ডাক শুনিয়া এমনি প্রেমে বিহবপা! হইয়াছেন যে বন্থ পরিধান 
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করিতে ভুলিয়! গিয়াছেন। একেবারে বিবসন! অবস্থায় ওরুঞ্ের সন্যুথে 
আসিয়া! দাড়াইলেন। শ্ররুষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তয়ীয় তাহার অঙ্গে 
নিক্ষেপ করিলেন। তিনি সেই বস্ত্র শরীরে জড়াইয়া অতি ব্যাকুলভাবে 
শীরুঞ্জকে করে ধরিয়া গৃহের ভিতরে লইয়া! আসিলেন। ঘরে আসিয়া 
কিযে করিবেন কিছুই বুঝিতে পারেন না, আনন্দে বিবশা হইয়া 
পড়িলেন। নিতান্ত দরিদ্রাবস্থা, শ্রাকষ্চকে কি খাওয়াইবেন ভাবিষ়া 
অস্থির; অবশেষে সুবাসিত জল আর মর্তমান রস্ভ। ঠাকুরের মন্মুথে 
আনিলেন। তখন আনন্দে এমনি আত্মহার। হইয়। গিয়াছেন যে ঠাকুরের 
শ্রীহস্তে কদলী দিতে কখনও বা রস্তার পরিবর্তে তাহার খোসাই তুলিয়। 
দিতেছেন। ঠাকুর ত ভক্ত তাহাকে বিষ দিলেও খান। ভক্তদ্ভ 
কদলী এবং খোসা দুই ত্বাহার নিকটে 'অমুতের অমৃত। প্রসন্নমুখে 
তিনি ছুইই ভোব্গন করিতেছেন। বিছবর রাজসভা হুইতে গৃহে অংসিয়। 
এই কাণ্ড দেখিয়া অবাক্‌। তিনি তাহার স€ধন্মিণীকে ভত্সন। করিতে 
লাগিলেন, অনেকক্ষণ পরে তাহার জ্ঞান হুইল, তখন বড়ই লঙ্জিতা 
হইলেন । 

ইহা! অপেক্ষা প্রীতির সুন্নর দৃষ্টান্ত কি হইতে পারে ! 

বিরহের সমুজ্জল দৃষ্টান্ত শ্রীচৈতন্থ । তাহার বিরহসন্বন্ধে বৈষণঃব- 
কবিগণের কয়েকটী কবিতা উদ্ধু ত করিব। 

বিরহের আরস্ত £-_ 

কাহে পুন গৌরকিশোর । 
অবনত মাথে লিখিত মহীমগ্ডল 
নয়নে গলয়ে ঘনলোর ॥ 
, কনক বরণ তন এ বামর ভেল জন 
জাগরে নিন্দ নাহি ভায়। 


প্রেষ। ২৩৩৯ 


ঘোই পরশে পুন তাক বদন ঘন 

ছল ছল লোচনে চায় ॥ 
খেনে থেনে বদন,.পাণিতলে ধারই 

এ ছোড়ই দীর্ঘনিশ্বাস 

ধছন চরিতে, তারল সব নরনারী, 
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস-__ 

শ্বিরহের ভাব যখন গা হইল-_- 

সোণার গৌরটাদে । 


উরে কর ধরি, ফুকরি ফুকরি, 
হা নাথ বঙ্গিয়া কাদে ॥ 

গদাধর মুখে ছল ছল আবে 
চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি । 

ঘামে তিতি গেল, সব কলেবন 
থির নয়নে নেহাি ॥ 

বিরহ অনলে, দভয়ে অন্তরে 
ভসম না হয় লেহ। 

কি বুদ্ধি করব, কোথ।বা :৪ব, 
কিছু না বোলয়ে কেহ ॥ 

কহে হরিদাস, কি বলিব ভাষ, 
কিসে হেন হৈল গোর1। 

জ্ঞানদাস কহে, রাধার প্রিরীতি, 


সতত সে রসে ভোরা। 
“বিরহোন্নাদ--_ 
আরে মোর গৌরকিশোর । 
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নাহ জানে দবানাশ, কারণ বিহনে হাসি, 
মনের ভরমে পন্ছ ভোর। 
খেনে উচ্চৈঃশ্ঘরে গায় কারে .পন্ছ কি সুধায়, 
কোথায় আমার প্রাণনাথ । ঁ 
থেনে শীতে অঙ্গ কম্প, খেনে থেনে দেয় লম্ম্ক, 
 কাহা পাও ধাও কার সাথ ॥ 
খেনে উদ্ধবান্ছু করি, নাচি বোলে ফিরি ফিরি, 
থেনে খেনে করকে প্রলাপ । 
খেমে আখিষুগ মুদে হ1 নাথ বলিয়া কাদে 
থেনে খেনে করক্ধে সম্ভাপ ॥ 
কহে দাস নরহরি, আরে মোর গৌবহরি. 
বাধার পিরীতে হৈল হেন। 
প্রছন করিয়ে চিতে, কপিযুগ উদ্ধারিতে 
বঞ্চিত হইন্ু মুঞ্জি কেন। 
বিরহের দশমী দশা 
আজু মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর । 
ধুলায় লোটাম্স কাচা সোণার কলেবর ॥ 
মুরছি পড়ছে, পেছে শ্বাস নাহি বর । 
চৌদিকে ভকতগণ হেল্িয়! কাদম় ॥ 
কি নারীপুরুষ সবে হেরি হেরি কাদে । 
পশু পাবী কাদে, তার! থির নহি বাধে । 
কবীর বিরহ :ক পদার্থ জানিদ্বাছিশেন তাই এক দোহাক্স বলিম্বা। 
কবীর বিরহ বিনা তন্‌ শূগ্ঠ হায় বিরহ হায় সুলতান । 
ষে। ঘট বিরহ ন সঞ্চারে, সে ঘট জন মশান। 


প্রেম। ৪২৪১ 


'বিরহ বিনা তন্গু শুন্য ধিরছই রাজ, যে শরীরে বিরহ সধারিত হয়, 

নাই সে শরীর মশানের ন্ায়।” 
কবীর হাসে প্রির লন] পাইয়ে, বিন্হ পায়। তিন্হ রোয়। 
হাসি থেল্‌ যো! গ্রিয়। মিলে তো৷ কোন্‌ দোহাগিনী ছোয় ? 

“হাসিতে হাসিতে শ্বামীকে ( ভগবান্কে ) পাওয়া যায় না, যিনিই 
পাইয়াচছেন তিনিই কাদিয়াছেন, হাসিয়া খেলিয়া যাঁদ স্বামীকে পাওয়া 
যাইত, তবে কে দোহাগিনী (শ্বামিহার। ) হইত ? 

ভক্ত তুলসীদাসের ইওরবিচিকিৎস! একবার দেখুন-_- 

উপল বরধি তরজত গরজি ডারত কুলিশ কঠোর । 
ও চিতব কি চাতক জলদ তান্জি কবন্ু' আনকি ওর ? 

“মেঘে উপল বর্ষণ করে, তরঙ্জন গঞ্জন করে, কঠোর বজ্জ নিক্ষেপ 
করে, তথাপি কি চাতক মেঘকে ছাড়িয়। কখনও আর কাহারও দিকে 
বষ্টিপাত করে ?' 

ভগৰান্‌ যতই কেন কষ্ট দিন না ভক্ত তাহার দিকে ভিল্ন আর 
কাহারও দিকে তাকান না! । 

 ব্ামপ্রসাদ ইতরবিচিকিৎস! দ্বারা প্রণোদিত হইয়া জগতের সকলকে 
ভণজ্ঞান করিতেন। 
এসংসারে ডরি কারে রাক্ষা যার ম! মহেশ্বদী ? 
আনন্দে আনন্দময়ীর খাসতালুকে বসত করি ॥ 

ভগবান ভিন ক্বাহারও দিকে না তাকান, কিছুই গ্রাহ না করা, 
সম্পূর্ণ অকুতোভয় হওয়া, ইতরবিচিকিৎসার লক্ষণ। 

মহিমখ্যাতিসন্থন্ধে আর দৃষ্ঠাস্ত উপস্থিত করিবার প্রয়োজন নাই । 

তদীয়ত! কাহাকে বলে তাহা একটি সুন্দর সঙ্গীত দ্বারা বুঝিতে 
পারিব। 


১৬ 


২৪২ - *ভক্তিযোগ। 


মল্লার--মধামান । 
পুতুল বাজীর পুতুল আমর] যেমন নাচায় তেমনি নাচি। 
খন মারে তখন মরি, যখন বাচায় তখন বাঁচি ॥ 
নাচি গাই তার তালমানে, ভালমন্দ সেই জানে, 
তার যা ভাল লাগে মনে, তাই ভাল, নাহি বাছাবাছি । 
তারই জোরে যত জারি, কেউ বা জিতি কেউ বা হা'রি 
বা করে, একতারে তারই, তারে তারে বাধা আছি । 
বপায় বসি, উঠায় উঠি, লুটায় লুটি ছুটাঁয় ছুটি 
ঠিক যেন তার পাশার গুটী, পাকায় পাকি, কাচায় কাচি।” 
যিনি ভগবদগতপ্রাণ, তাহার মুখে এইরূপ গানই শোভা পায় । 
রামপ্রসাদের তদর্থপ্রাণস্থান ও সর্বতগ্ভাব একটি গানের কয়েকটি 
পদে বড় সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর, মাকে ধ্যান 
ওরে নগর ফির মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে । 
যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে, 
কালী পঞ্চাশত্বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে । 
কফোতুকে রাম প্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে, 
ওরে, আহার কর, মনে কর, আছ্ছতি সেই শাম! মারে । 


“আনন্দলহরীর+ সেই অপুর্ব শ্লোকটি মনে করুন -_ 
জপো জল্লঃ শিল্পং সকলমপিমুদ্রাবিরচনম্‌ 
গতিঃপ্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণমদনাছ।ছ্তবিধিঃ | 
প্রণামঃ সংবেশঃ স্ুখম খিলমাত্মা্পণদশা 
সপর্যাপর্য্যায়স্তব ভবতু যম্মে বিলসিতম্‌ ॥ 


'প্রেম। ৮২6৩ 


“আমার সকল জল্পনা তোমার নামজপ, হস্তাঙ্গুলি ছারা আমি যাহ 
রচনা করি তাহা তোমারই মুদ্রাবিরচন, আমার গমনাগমন তোমাকে 
প্রদক্ষিণ, তোজনাদি তোমাকে আহতিদান, শক্পন তোমাকে প্রণাম, 
অখিল স্থথ তোমায় ঘআত্মসমর্পণ, আমার সকল চেষ্টা যেন তোমার 
পুজাক্রম বলিয়া! গণা হয় ।' 

ভদর্থপ্রাণস্থান আর একটি গানেও বিশেষরূপে দেখি পাই-_- 

এ শরীরে কাজ কিরে ভাই দক্ষিণাপ্রেমে না গলে? 
এ রসনায় ধিক্‌ ধিক কালী নাম নাছি বলে ॥ 
কালীবপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে, 

ওরে সেই সে ছুরস্ত মন, না ডুবে চরণতলে । 

সে কর্ণে পড়,ক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ? 
ওরে সুধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে ॥ 

যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে? 
ওঁর, না পুরে অঞ্জলি চন্দন জবা! আর বিবদলে ? 
সে চরণে কাজ কিবা, মিছ! ভ্রম রাত্রি দিবা । 

ওরে কালীমুর্তি যথ! তথা ইচ্ছা স্থুখে নাহি চ'লে ॥ 

'অপ্রাতিকুল্যের ভাব “তুমি যাহা করিবে তাহাই ভাল ।' বীশ্জগুষ্টের 
1) ৬11] 5৩ 0০7৪ ( তোমার ইচ্ছা পুর্ণ হউক )। ভক্ত জোব তাহার 
পুল কন্তা সর্বন্ধ হারাইয়া বলিয়াছেন “ভুমি দি আমাকে হত্যাও কর 
তথাপি আমি তোমাকে বিশ্বাম করিব।" অপ্রাতিকূলোর মুলমন্থ -- 

যখন যেরূপে বিভু বাখিবে আমারে । 
সেই লুমঙ্গল, যেন ন! ভুলি' তোমারে ॥ | 

অপ্রাতিকূল্য ও প্রীতির এক চমৎকার দৃষ্টান্ত গ্গামী রামতীর্থের 
জীবনে দেখিতে পাই | যখন চারিদিক অন্ধকারময় হইল, নিতান্তই 


২৪৪. ভক্তিযোগ। 


, নিঃসহায় ও বিপন্ন হুইয়৷ পড়িলেন, তখন প্রেমে গদগদ হইয়! প্রাণের 
দেবতাকে বলিলেন $-_ 
কুন্দনাকে হম্‌ ডলে হায় জব্‌ চাহে তু গলা লে, 
বাওব্‌ না হো তে] হম্কে! লে আজ অজমা লে, 
জৈসে তেরী খুশী হো লব, নাচ্‌ তু নচা লে, 
সব্‌ ছান্‌ কর্‌ লে হর্‌ তৌর দিল জমা লে, 
রাজ] হায় হম্‌ উষ্ী মে জিস্মে তেরী রজা হায়। 
ইহা হঞ& ভী বাহবা হায় আওর উও ভী বাহবাঙ্ায় ॥ 
ইয়া দিল সে অব খুশ হো কর্‌ কব্‌ হম্‌কো। পার, প্যারে, 
থাহ তেগ, খেঁচি জালম্‌, টুকড়ে উড়া ভ্মারে, 
গীতা রকৃথে তু হমকো, ইরা তনদে শির উতারে, 
অব তো ফকীর আশক্‌ কহতে হায় ইউ" পুকারে, 
রাজী হায় হম্‌ উসী মে জিন্মে তেরী রকা। ভায়। 
ইষ্ঠা ইণ্ড ভী বাহ বা ঠায়, আওর উল ভী বাহবা! হায় ॥ 
আমি সোণার ডেলা, যখন ইচ্ছা গলাইয়া লও ( আগুণে পুড়ির়া 
গলাইয়া লও); বিশ্বাস না হয়, আমাকে আজ পরীক্ষা করিয়া লও ; 
তোমার যেমন খুশা সকল নাচ নাচাইয়। লও; সব ছািদ্। লও, বাছিয়া 
লও, সকল প্রকারে তুমি খাতিরজমা হইয়া লও (সন্দেহ দূর করিয়া লও); 
তোমার যাহা পসন্দ হয়, আমি তাহাতেই রাজী আছি, এন্লে এও বাহ ব! 
ও ও বাহবা! (সুখ ও বাহবা, হঃথ৭ বাহবা ।)। 
হে প্যারে (প্রিয়) হয়, প্রাণে খুশী হইয়। আমাকে আদর কর, 
নয়, হে অত্যাচারী তলোয়ার খুলিয়া আমাকে টুকড়া টুকড়া কর . 
বাঁচাইয়া। রাখে আমাকে, নয় শরীর হইতে মাথা পৃথক্‌ করিয়। দাও ; 
এখন প্রেমিক ফকির উচ্চৈঃস্ববে ইহাই বলিতেছে--তোমার যাহ! পসন্দ 


প্পেম ২৪৫ 
হয়, আমি তাহাতেই রাজী আছি, এস্থলে এও বাহবা, ও ও বাহবা |”, 
নারদ তন্ময়ভাবের উদ্দীপনা করিতে বলিলেন £ 


তদপিতা খিলাচাঁরঃ সন্‌ কামক্রে ধাভি মানাদিকং 
তস্মিম্নেব করণীয়ং তস্মিম্নেব করণীয়ষ্‌। 





নারদভক্তিস্ত্র ৷ 


ভাহণতে ('ভগবানে ) আভাস্তরিক ও বাহিক সমস্ত চেষ্টা অর্পণ করিয়! 
কাম, ক্রোধ, অভিমানাদি তাভাতেই করিবে, তীহাতেই করিবে। 

ভক্ত আত্মক্রীড়, আত্মরতি। তিনি শ*গবানকে আলিঙগন করেন, 
চঙ্গন করেন, তাঁহাকে বুকে করিয়া দিন্বামিনী যাপন করেন, শাহকে 
না পাইলে উন্মন্ত ভন; পাইলে গোপনে '্টাহাকে লইয়। “কিমপি কিমপি 
জমতো্ট" ছইজনে কি বেন কি বলিতে বলিতে সময় কাটাইয়া দেন । 
গৌরাঙ্গের জীবন এই ভাবের সাক্ষা দিতেছে । হাফেজ ও এই রসে রসিক । 

প্রেজ যেখানে, ক্রোধ ও অভিমান ও সেইথানে। গৌরাঙ্গ অনেকবার 
ক্রোধ ও অভিমান দেখাইম্ছেন। রামপ্রপারদ ক্রোধে অভিমানে 
দুলতে কুলিতে গাহিয়াছিলেন। 


মা মা বলে আর ডাকিব না। 
তারা দিয়েছিস দিতেছিস্‌ কতই যন্ত্রণা ॥ 
বারে বারে ডাকি মা ম! বলিয়ে, 
ম। বুঝি রয়েছিস্‌ চক্ষু কণ খেয়ে, 
মাতা বি্ছ্ভমানে এতঃখ সন্তানকে 
মা বেচে তার কি ফল বলনা? 
আমি ছিলাম গুভবাসী, ”.. করিলি সন্ন্যানী, 
আর কি ক্ষ্নতা রাখিস্‌ এলোোকেশী ? 


২৪৬, « ভক্কিযোগ । 


না হয় ঘরে ঘরে যাব, , ভিক্ষা! মেগে খাব, 
মা মলে কি তার ছেলে বাচে না? 
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের এক্ষি হৃত্র ! 
মা হয়ে হ'লে মা সন্তানের শত্রু, 
দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবি? 
দিবি দিবি পুনঃ জঠর যন্ত্রণা ॥ 
এ আতমান জগতে অতুলনীয়। ভক্তেই এইরূপ. অভিমান সাজে; 
ভক্তের লক্ষণ বলিতে গৌরাঙ্গ বূপগোস্বায়ীকে বলিয়াছিলেন-__ 
ভক্রভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার ; 
শাস্তরতি, দাস্তরতি, সখারতি, আর, 
বাৎষল্যরতি, মধুররতি, 'এ পঞ্চ বিভেদ । 
রতিভেদে রুষ্ণতক্তিরস পঞ্চভেদ । 
 ক্কষ্নিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শাস্তের ছুই গুণে; 
এই ছুই গুণ ব্যাপে সব ভক্ত জনে; 
আকাশের শব্দ গুণ যেমন ভূতগণে । 
শাস্থের স্বভাব কৃষ্ে মমতাগন্ধহীন, 
পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা! জ্ঞান প্রবীণ । 
কেবল স্বরূপজ্জান হয় শাস্তরসে। 
পৃ্ৈশ্বর্য্য প্রভৃজ্ঞান অধিক হয় দান্তে। 
ঈশ্বরজ্ঞান, সন্ত্রম, গৌরব গুচুর ; 
সেখা করি কষে সুখ দেন নিরস্তর। 
শাংস্তর গুণ, দ্বাস্তে আছে অধিক সেবন ; 
অতএব দাশ্তরর্সে হয় ছুই গুণ। 
শান্তের গুণ, দাস্তের সেবন, সধ্যে ছুই হয় ১ 


প্রেম। ২৪৭ 


দাক্তে সম্তরম গৌরব সেবা, স্যে বিশ্বাসমক়্ । 
কাধে চড়ে কাধে চড়াক্স, করে ব্রীীড়া রণ, 
কৃষ্ণ সেবেশপ্কঞক্ে করায় আপন সেবন, 
বিশ্রস্ত প্রধান সখ্য, গৌরব সন্ভ্রমহীন ; 
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিন্‌। 

মমতা! অধিক কষে, আত্মসমজ্ঞান ; 
অতএব সধ্যরসে বশ ভগবান্‌ ॥ 

বাৎসল্য শাস্তের গুণ দান্তের সেবন; 

সেই সেবনের ইহা? নাম পালন । 

সথ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার ; 
মমতা আধিক্য তাড়ন ভৎসন ব্যবহার । 
আপনাকে পালক জ্ঞান, কৃষ্তে পালা জ্ঞান: 
চারি রসের গুণে বাৎসপ্য অমৃত সমান । 
সে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে ; 
কৃষ্ণভক্তরসগ্ডণ কনে এ্রশ্বধ্যজ্ঞানিগণে । 
মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা! অতিশয় ১ 
সথ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয় । 
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন; 
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ শুণ৭এ 
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে; 
এক ছুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 

এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার 3+ 
অতএব আস্বাদাধিকে্ট করে চমত্কার ; 
এই ভক্ষিরসের কল দিগ দরশন ; 


২৪৮ তকিিযোগ । 


ইহার বিশ্বাস মনে করিহ ভাবন। 
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্চুরয়ে অস্তরে, 
কৃষ্কপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধু গারে। 
চৈতন্যচরিতামূত । 
তক্তভেদে ভক্তিরস পীচ প্রকার-_শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর । 
শাস্ত না হওয়! পর্যাস্ত, ভক্তি আরম্ভ হয় না। শান্তরস ভক্তির প্রথম 
সোপান। শাস্তরসের দুইটি গুণ_ ঈশ্বরে নিষ্ঠা এবং সংলারবাসন! ত্যাগ । 
এই দুইটি গুণে ভক্তির পত্তন। আকাশের শব্দগুণ যেমন সমস্ত পঞ্চ- 
ভূতেই আছে, সেইরূপ শান্তরসের গুণদ্বয়, দাস্ত, সথা, বাৎসল্য ও মধুর 
রসে আছে । শাস্তরসে ঈশ্বরে মমতা হয় না, কেবল তাঁহার স্বরূপজ্ঞান 
হয় মাত্র, তিনি যে পরব্রহ্ম পরমাত্ম। এই জ্ঞানটি হয়। 
দাস্ত রতিতে ভক্কের মনে মমতার সঞ্চার হয়, এবং ভগবান প্রত, 
ভক্ত দাপ। ভগবানকে ভক্ত প্রচুর পরিমাণে সন্ত্রম ও গৌরব দেখান । 
তাহার দাস বলিয়া পরিচয় দিতে আনন্দ বোধ করেন ; আদর্শ দাঃ যেমন 
প্রভুর সেব করিতে ব্যস্ত থাকেন, ভক্তও তেমনি ভগবানের সেবা করিতে 
ব্যাকুপ হন। কৃষ্ণসেব৷ ভিন্ন তাহার কিছুই ভাল লাগে না। তিনি ভগ- 
বানের নিকটে কোন বিষয়েরই কামনা করেন না। 
প্রহলাদের সেবায় সন্তষ্ট হইয়া ভগবান তীহাকে বর দিতে চাহিলেন-_ 
প্রহ্লাদ ভদ্র ভদ্রং তে গ্রীতোহহং তেহস্থরোত্তম | 
বরং বৃণীঘাভিমতং কামপুরোহস্মারূং নৃণাম্‌ ॥ 
ৃ ভাগবত । ৭1৯। ৫২। 
“হে ভদ্র প্রহলাদ, তোমার মঙ্গল হউক, হে অস্ুরোত্তম, আমি তোমার 
প্রতি ' প্রীত হইয়্াছি, তুমি তোমার অভিমত বর প্রার্থনা কর, আমি 
মন্ুযাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকি 1 


প্রেঈ। ২৪৯ 
প্রহলাদ উত্তর করিলেন-_ ৃ 
মা মাং প্রলোভয়োশুপক্ত্যাসক্রং কামেষু শর্বরৈঃ | 
ত₹ সঙগভীতে। নির্ব্বিপো মুমুক্ষুত্থা মুপাশ্রিতঃ ॥ 
ভূতালক্ষণক্িভ্ভান্র্ভক্ুং কামেষঘচোদয়শু | 
তবান্‌ সংসারবীজেষু হৃদয় গ্রন্থিযু গ্রভো ॥ 
নাশ্যথা তেহখিলগুরো ঘটেত করুণাত্মুনঃ- 
য্ত আশিষ আশান্তে ন স ভঁতাঃ স.বৈ বণিক্‌ ॥ 
আশ।সানো ন বৈ ভৃতাঃ স্বামিম্াশিষ আত্মানঃ। 
ন স্বামী ভূতাতঃ স্বামামিচ্ছন্‌ যো বাতি চ।শিষঃ ॥ 
অহং স্বকামস্ত্রদ্তক্ত্বৎ চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ 
নন্যথেহাবয়োরর৫ে। রাজসেবকয়োরিব ॥ 
যদি রাসীশ মে কামাশ্বরাংস্ং বরদর্যভ! 
কামানাং হাগ্যসংরোহং ভবতস্তর বুণে বরম্‌ ॥ 
ইন্দ্িয়াণি মনঃ প্রাণ আত্মা। ধণ্রে(ধৃতি মতিঃ | 
তরীঃ শ্রীস্তেজঃ স্মৃতি সতাং যন্তা নশ্যন্তি জশ্মন1 ॥ 
বিমুঞ্চতি যদা কামান্মানবে। মনসি স্থিতান্‌। 
ত্হোব পুগুরীকাক্ষ ভগবন্বায় কল্পতে ॥ 
ভাগবত ॥ ৭ | ১০ । ৭--৯। 
আমি শ্বতাবতঃই কামেতে আসক্ত, আমাকে আর বর ঘার! 
প্রলোভিত করিও না। আমি সেই কামাসক্তি হইতে ভীত হইয়াই তাহ! 
হইতে মুক্ত হইবার জন্য তোমার আঁশ্রর় লইয়াছি। হে প্রভো, বোধ 
করি আমাতে তোমার ভূত্যেবু লক্ষণ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার 


২৫০ ভক্ভিযোগ। 


জন্য সংসারের বীজশ্বরূপ ও হৃদয়ের বন্ধন স্বরূপ কামনায় প্রবৃত্ত করাইতেছ 
নতুবা, হে বিশ্বস্ত, তুমি করুণাময়, তুমি এমন প্রবৃত্তি লওয়াবে কেন? 
হে ভগবান্‌, যে ব্যক্তি তোমার নিকটে কোন বন প্রার্থনা করে, সে ব্যক্তি 
কখন তোমার ভৃত্য নহে, সে নিশ্চরই বণিক্‌ (তোমার সেবার বিনিময়ে 
কিছু চায় )। যে ভৃত্য কামনাপর হইয়। স্বামীর সেবা করে, সে ভৃত্য 
নহে, আর যে স্বামী স্বামিত্ব বা! করিয়! ভূতাকে কামনার বিষয় দেক় 
সে শ্বামী নহে। আমি তোমার নিক্ষাম ভক্ত, তুমিও অভিসন্ধিশূন্য 
শ্বামী। প্রথিবীর রাজ! ও সেবকের ন্যায় আমাদিগের কোন কামনার 
প্রয়োজন নাই। হে বরদাতাদিগের শ্রেষ্ট, য্দি আমাকে নিতাস্তই বর 
দিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তবে তোমার নিকটে এই বর চাই, যে কোন 
প্রকারের কাম যেন আমার হৃদয়ে অস্কুরিত হইতে না পারে। ,কাম 
উৎপন্ন হহলে ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, আত্মা, ধর্ম, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, হ্বী, শ্রী, তেজ, 
স্থৃতি, সত্য সমুদয়ই একেবারে নষ্ট হয়। হে পুণডরীকাক্ষ, মানবগণ যখন 
হুদিস্থিত কামনা পরিত্যাগ করে, তখন তোমার শ্ব্যলাভের যোগ্য হয়।, 

২৪ পরগণায় নাকি এক ব্যক্তি কালেক্টরিতে পেস্কারি করিতেন। 
তাহার একটু ভক্তির ভাব ছিল, পুজ! করিতে করিতে বেল! ঘ্িপ্রহর 
হইত। কালের সাহেব তাহাকে ১১টার সময়ে উপস্থিত হইবার জন্ত 
তাড়না করিতেন। তাহার কিছুতেই দ্বিএ্হরের পূর্বে পূজা শেষ হইত 
না। সাহেব বারংবার ভৎ্সন! করিয়া যখন দেখিলেন তাহাতে কিছু 
ফল দর্শিল না, তখন তাহাকে পদচীত করিল্েউ। পেক্কারের "সার দেশে 
যাওয়া হইল না। তিনি কালীবাটে গগাতীরে মায়ের বাড়ীর নিকটে 
একটা কুটার নিন্মাণ করি দিবারাত্র তাহার ভিতরে বসির ধর্মালোচন! 
করিতে লাগিলেন। ভিক্ষা করিয়া জীবিক] নির্বাহ করেন, আর মায়ের 
সেবা করেন। এইভাবে অতিকষ্টে দিন্যাপন করিতে লাগিলেন । 


প্রেম। ২৫১ 


এক দিবস তাহার আফিসের বন্ধুগণ তাহার হুরবন্থ! দেখি! সাহেবকে 
বলিলেন "হুজুর, আপনার ভূতপুর্বব পেস্কার বড় কষ্টে কালযাপন করিতে 
ছেন। তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় । আমাদিগের অনুরোধ, তিনি 
পুনরায় তাহার পদে নিযুক্ত হউন।” কালেক্টর. সাহেব এক দিবস, তিনি 
কি ভাবে আছেন স্বচক্ষে দেখিতে আসিলেন, দেখিয়। বড়ই কষ্ট হইল। 
্টাহাকে বলিলেন “আপনাকে পুনরায় আপনার পচ্দ নিযুক্ত কর গেল, 
আপনি যদি নিতান্তই দ্বিপ্রহরের পুর্বে আফিসে উপস্থিত হইতে ন 
পারেন, তবে পুপ্ধান্তে সেই সময়েই উপস্থিত হইটেন। আপনার ছুরবস্থা 
দিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে 1, পেস্কার উত্তর করিলেন, “হুজুর, 
আমি চিরদিন আপনার নিকটে খমী রহিলাম, আপনার দয়া কখন 
ভুলিব, না, কিন্ত আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি যে সরকারে সম্প্রতি ভৃত্য 
নিধুক্ত হুইয়াছি, যদিও ভিক্ষা! করিয়৷ জীবিক। নির্বাহ করিতেছি, সে 
দরকার ত্যাগ করিয়। আর কাহারও দাসত্ব করিতে ইচ্ছা নাই, এই 
দুরবস্থা যে আনন্দে আছি, হুভুরের অধীনে সবশ্র মুদ্রা মাসিক বেতন 
পাইলেও এরূপ আনন্দ পাইব না। আশীর্বাদ করুন, যেন বাকী কটা 
দিন কালী গঙ্গার সেবা করিয়া সেই ভাবে কফাটাইয়। যাইতে প্রারি | 
তিনি আর পেস্কারি পদ গ্রহণ করিলেন না। এই একটা ভগবানের দাস। 

সধ্যরসে গৌরব সম্রমের অভাব, আত্মপমজ্ঞান, ভগবানে সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস, তাহার সহিত গলাগলি কোলাকুলি “প্রেমের বিবাদ, অভিমান, 
ক্রীড়া, কৌতুক ) ভক্ত _. 

কাধে চড়ে কাধে চড়ায়, করে ক্রীড়া রণ; 
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন হেঁবন। 

সথ্যরসের প্রধান লক্ষণ ভর্তের নিকটে ভগবান অপেক্ষ! কেহ 

প্রিয়তর হইতে পারে না। গুহরাজ বলিয়াছেন £_. 


২৫২ 'ভক্তিযোগ ৷ 


নহি রামাৎ প্রিয়তরে। মমাস্তি ভূবি কম্চন। 
রামায়ণ । 
পৃথিবীতে রাম অপেক্ষা আমার কেহ শ্রিরতর নাই।” সধ্যর' 
গুহরাজ এবং রামচন্দ্র, অক্ুন এবং শ্রীরুষ্ণ__-ভক্ত ও ভগবান্‌। 
সথ্যরসামোদী ভক্ত'দদগের প্রাণের ভাব এক দিবস শ্রীদাম তাহার 
গ্রিয়তর সথা রুষ্ণের নিকটে প্রকাশ করিয়াছিলেন. £-_ 
ত্বং নঃ প্রোজব্য কঠে!র যামুনতটে কম্মাদ কল্ম।দগতো 
দিষ্টা! দৃষ্টিমিতোহসি হস্ত নিবিড়াশ্লেষৈঃ সখীন্‌ গ্রীণয় । 
ব্রমঃ সত্যমদর্শনে তব মনাকৃ কা ধেনবঃ কে বয়ং 
কিং গোষ্ঠং কিম ভীষ্টমিত্যাচরিতঃ সর্ববং বিপর্ধ্যস্থাতি ॥ 
ভক্তিরসামৃতাসন্ধু ৷ 
“হে কঠোর, তুমি কেন হঠাৎ আমাদিগকে যমুনাতটে পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়৷ গিয়াছিলে? সৌভাগ্যের বিষয় যে আবার তে;মাকে 
দেখিতে পাইলাম, যাক এখন নিবিড় আলিঙ্গন দ্বারা তোমার সখাদ্দিগকে 
সন্তৃষ্ট কর, সতাই তোমাকে বলিতেছি, তোমার বিস্দুমাত্র অদর্শন হইলেই 
কি ধেসুগণ. কি আমরা, কি গোষ্ঠ, কি অভীষ্ট যাহা কিছু সমস্তই অল্প 
সময়ের মধ্যে বিপধ্যস্ত হইয়! যায় ।” ভালবাসিলে এইরূপই ভুইয়া থাকে । 
ভক্তিরসামুতসিন্ধুতে প্রিয়সথাদিগের ক্রিয়। শ্রীকপগোন্বামী বর্ণন করিয়াছেন। 
নিজিতীকরণং যুদ্ধে বন্ত্রে ধৃত্বাস্য কর্ষণম। 
পুষ্পান্ঠাচ্ছেদনং হস্তাৎ কৃষ্েেন স্বপ্রধানম্‌। 
হস্তা হস্ত প্রসঙ্গান্াঃ প্রোক্তাঃ প্রিয়সথক্রিয়াঃ ॥ 
শ্রীরুঞ্ণকে যুদ্ধে পরাজিত করণ, তাহার বস্ত্রধারণপূর্বক আকর্ষণ, 
হস্ত হইতে পুষ্পাদি কা়িয়। লওয়া, তীহাদ্বার! আপনাকে অলঙকৃতি করণ, 
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হস্তাহন্তি প্রসঙ্গ অর্থাৎ হস্তে হস্তে পরস্পর আকর্ষণ ইত্যাদি হিরা 
দিগের কার্য্য।” 

প্রাণের ভিতরে যিনি এই ভাবে ভগবানের সহিত ক্রীড়া করেন, 
তিনিই সথ্যরসের মাধুরী সম্ভোগ করিতে পারিয়াছেন। 

“দেখ তুমি হার কি আমি হারি' এই বলিয়৷ ভক্ত প্রেমের যুদ্ধে 
অগ্রসর হন, ভগবানকে পরাজিত করেন, ভক্তি দ্বারা তাহাকে বন্দী 
করিয়া! লন। রামপ্রসাদ শ্টামামাকে কয়েদ করিয়াছিলেন। 

“কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ, কণ্ঠের ভূষণ আমার সে নাম 
কীর্তন, ভূষণ বাকী কি আছে রে, আমি প্রেমমণিহার পরেছি ।, 

ভক্ত ভগবানকে আপনার অলঙ্কার করিয়াছেন । 

অন্ধ বিহ্ষমঙগল বৃন্দাবনের পথে যাইতেছেন, শ্রীকৃষ্চ বালকবেশে 
পথ“দেখাইয়৷ চলিয়াছেন, বিদ্বমঙ্গলের বড়ই ইচ্ছা তাহার সেই বরাভয় রদ 
মঙ্গল মধুর হস্ত একটিবার স্পর্শ করেন, কোনরূপে * সেই হস্ত ধরিলেন, 
যেমন ধরিয়াছেন অমনি কৃঝ্ঝ বলপূর্বক তাহার হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া 
চলিয়া গেলেন, ভক্ত বিন্বমঙ্গল বলিলেন _ 


হস্তাবুতুক্ষিপা নির্যাসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমন্ত্ুম ? 
হৃদয়াদ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥ 


“হে কৃষ্ণ বলপুর্বক হস্ত নিক্ষেপ করিয়া চলিক্া গেলে, ইহাতে 
আশ্চর্য্য কি? হৃদয় হইতে যদি দূরে যাইতে পার, তবে তোমার পৌরু 
আছে মনে করিব।' এইটী সথারসের অত মধুর দৃষ্টান্ত । 

বাৎসল্যরসে ভগবান্‌ গোপাল । ভক্ত তাহাকে পুত্রের স্তায় আদর 
করেন, স্নেহ করেন, ক্রোড়ে তুলিয্া লন। «ই ভাবটি আমাদিগের বুঝা 
স্বকঠিন। বাৎসল্যরসের উদ্দাহরণস্বব্ূপ 'একটি গানের উল্লেখ করিব। 
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গুন ব্ররাজ, দ্ঘপনেতে আজ, 
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালে ? 
(যেন) সে অঞ্চল চাদে অঞ্চল ধ'রে কাদে, 

জননি দে ননী দে ননী বলে। 

ধুলা! ঝেড়ে কোলে তুলে নিলাম চাদ, অঞ্চলে মোছালেম চাদের বদনচাদ, 

তবুাদ কাদে চাদ ঝলে। 
যে টাদের নিছনি কোটী কোটী চাদ, সে কেন কাদিবে ব'লে টাদ' চাদ, 
( বল্লেম ) চাদের মাঝে তুই অকলঙ্ক চাদ, 

কত চাদ আছে তোর চরণতলে ।” 


নীল কলেবর ধুলায় ধূসর, বিধুম্ুথে যেন কতই মধুস্বর, 
সঞ্চারিয়ে কাদে মা ব'লে। 
যতই কাদে বাছ। ব'লে সর্‌ সর্‌, আমি অভাগিনী বলি সর্‌ সর্‌, 


, (বল্লেম ) নাহি অবসর, কেব! দিবে সর্‌, 
( তখন ) সর্‌ সর্‌ বালে ফেলিলাম ঠেলে । 

আহা। এই গানটার ভিতরে বাৎসল্যরসের অমৃতময় প্রবাহ তরঙ্গে 
তরঙ্গে ছুতিতেছে। বাৎসল্যরসের এমন মোহন সঙ্গীত আর পাই নাই। 
ম বশোদার স্তন হইতে যেন ক্ষীরধার। বহিতেছে, প্রাণ বাৎসল্যগ্রীতি- 
নির্ভরে ছু'লয়! পড়িতেছে, গোপালের মূর্তি হৃদয়ের স্তরে স্তরে ঝক্‌ ঝক্‌ 
করিতেছে । গোপালকে অনাদর করিয়৷ ম। আজ পাগলিনী হইয়াছেন, 
হন্মন্দে গভীর বেদনার অনুভূতি হইতেছে, অন্তরের অন্তরে গোপালের 
বিরহজনিত অগি দাউ দাউ করিয়। জলিতেছে। 

এই গানটির অধ্যাত্মিক ভাব অতীব মধুর । ভগবান্‌ গোপালবেশে 
তক্তের নিকটে উপস্থিত হইয়! প্রেমভিক্ষা করিলেন, ভক্ত তাঁহাকে একটু 
আদর দেখাইয়া পরে বিমুখ করিলেন, তিনি রিক্তহন্তে অমনি অন্তহ্িত 
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হইলেন, তখন গোপালহার! হইয়া ভক্ত অনুতাপে প্রাণের জালায় ছট 
ফটু করিতেছেন। বশোদ তাহার শ্বামীকে বলিতেছেন- আজ শ্বপ্ে 
দেখা দিয়া গোপাল কোথায় লুকাল? ভক্তের নিকট ভগবান্‌ এমনি 
বিছ্যতের স্তায় দেখা দিয়া লুকাইয়! থাকেন। লুকোচুরি খেল! তাহার 
চিরাভান্ত। . | 

“এই আমি ধর+ বলে হায়, তুমি কোথায় লুকাও খু'জে আমি 

: নাহি পাই তোমায়; 

খুঁজে নিরাশ হ'লে ক্ষান্ত দিলে, কুক্‌ দাও আমার অস্তরে। 

চপল বালক মা যশোদার অঞ্চল ধরিয়া ননী ভিক্ষা! করিয়া! কাদিতে 
লাগিল । ভগবান্‌ প্রেমনবনী ত ভক্তের নিকটে চিরদিন মাগিয়া থাকেন। 
'ধূলা৷ ঝেড়ে কোলে তুলে নিলাম টাদ'_কর্তাটাকে গোপাল বলিয়া ভক্ত 
কোস্ধল তুলিয়া নিলেন ; “অঞ্চলে মোছালেম চাদের বদনচাদ”__ ভক্ত 
তাহাকে আদর করিলেন) তবু “াদ কাদে চাদ বলে'__তিনি ভক্তের 
ভালব্মুসার জন্য পাগল। টাদ .ত অমৃতের প্রশ্রবণ, ভক্তের ভালবাসাও 
ততাই। এক াদ ভগবান্‌ শ্বয়ং, অপর টাদ ভক্ত ও তাছার ভালবাসা । 
যিনি অকলঙ্ক প্রেমশশী, কত কোটী কোটা চাদ একত্র করিলেও যাহার 
তুলন! হয় না, যিনি অনন্ত প্রেমপারাবার, ধাহার চরণতলে কত ভক্তঠাদ 
পড়িয়া রহিয়াছে, এ কে বুঝিবে ? তিনি কেন চাদ চাদ বলিয়া আমার 
ভক্ত কোথার ? আমার ভক্তের ভালবাসা কোথায় ?” বলিয়া ক্রন্দন করিয় 
থাকেন? প্রেমজলধি কেবল “আরও প্রেম” আরও প্রেম" বলিয়। গভীর 
তরঙ্গনাদ তুলিয়া থাকেন। ভগবান্‌ ভক্কের প্রেমের জন্য সর্বদ]! লালায়িত | 

গোপাল প্রেম না পাইলে ধুলায় লু্ঠিত। তিমি ভক্তের নিকটে 
ভালবাসা পাইবার জন্য কতই আবদুর করিয়া থাকেন। তেমন আবদার 
কি আর কেহ জানে? প্রেমের জন্য তার নীল কলেবর ধুলায় ধূসর । 
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'মতই বাছা কাদে কলে সর্‌ সর"--ক্তের গোপাল ক্রমাগত প্রেম- 
সরের জন্ত ক্রন্দন কারতে লাগিলেন ; 'আমি অভাগিনী বলি সর. সর 
ভক্ত তাহাকে দূর করিয়া দিলেন, অবশেষে “চায় কি করিলাম, “ছায় 
কি করিলাম' বলিয়া অন্ুতাপে হদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, 'সর সর. বলে 
ফেলিলাম ঠেলে'__ প্রাণ বেদনায় আস্থিকন, “হায় হায়, এমন ধনকে দূর দু'র 
করিয়া ঠেলিয়! দ্িলাম। যিনি হৃদয়ের পরশমণি, বুকজুড়ান ধন, বাহ্ণ- 
কল্পতরু, ভীবনে চিরসহায়, ধাহার দ্বারে আমর সকলে ভিখারী* তিনি 
প্রেমভিথারী হইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইপাছিলেন. আমি কি ন! 
ভীাহাকেই ঠেলিয়া ফেলিলাম । আমার কি হবে ! আমার কি হবে ! কেন 
তাকে বুকে তুলে আমার সর্ধন্থ দিয়ে তুষিশাম না? ভক্তের প্রাণে 
ভগবানকে কখন অবহেলা করিলে এইরূপ চিন্তার স্রোত বহিতে থাকে । 

মধুর রসের কথা আর কি বলব? প্রাণে মধুর রস সঞ্চারিত হইলে 
'সঠি যেমন পতি খিনে অন্ত নাহি জানে' ভক্তও তেমনি ভগবান্‌ ভিন্ 
অন্ত কাহাকেও জানেন না; তখন ভগবানে পৃর্ণভাবে আত্মণমর্পণ 
করিয়া ভক্ত বলেন-_ ্‌ 


'রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন তোর! 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 


ইহ! অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থ৷ কিছু হইতে পারে না। এ অবস্থায় 
ভক্ত ও ভগবান্-_-সতী ও পতি। শ্রীচৈতন্ত এই ভাবে বিভোর ছিলেন। 
চৈতন্ত ও ভগবান্‌ _বাঁধা ও কৃষ্ণ -জীবাত্ম! ও পরমাত্মা । 

তক্তের প্রাণ এই ভাবকুন্মের সৌরভে পররপূর্ণ হইলে, উদ্ধে--অতি 
উদ্ধে__অত্যন্ত উদ্দে-_-কামকুকুরের দষ্টির কোটি ফোজন দূরে, যেখানে 
রজনী নাই, যেখানে পবিজ্তরতার (িমলবিভাষ। সমস্ত দিক আলোকিত ; 
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পাপপিশাচ যে স্থলের মোহিনী মাধুরী কল্পনাও কত্সিতে পায়ে না, দিব্য-. 
ধামের সেই প্রমোদকুঞ্জে অতি নিভৃতে, হদক্ননাথ তাহার ভক্তকে 
'রাতি দিন চোখে ঠোথে, ' বসিয়! সদাই. দেখে 
ঘন খন মুখ খনি মাজে ।. 
উলটি পালটি চায়, সোয়ান্তি নাছিক পায়, 
, কত বা আরতি হিয়া! মাঝে। 
ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে, ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে, 
হিয়া হৈতে শেষে না শোয়ায় । 
দরিদ্রের ধন ছেন “ রাখিতে ন! পায় স্থান, 
অর্জে অঙ্গে সঙগাই ফিরায়। 
নয়ানে নয়ানে, থাকে রাতি দিনে, 
দেখিতে দেখিতে ধান্দে | রা 
চিবুক ধরিয়া, মুখানি ভুলিরা, 
দেখিয়। দেখিয়া কাদে। 
এ অবস্থায় ভক্ত ও ভক্ষের প্রাণবল্লত ₹-- 
দৌছে কহে ছ'ছ অনুরাগ ছু প্রেম হ্'ছু জদেজাগ॥ 
ছু'ছ ঠোহা কর পরিহার ছৃ'ছ আলিঙ্গই কতবার ॥ 
ছু'ছ বিষ্বাধরে ছুছদংশ। ছু গুণ ছু পরশংস॥ 
ছু'ছ হেরি দোহার বয়ান। ছু'ছ জনপজল নয়ান ॥ 
চ'হ ভুজ পাশ পরি, ছ'ছ জন বন্ধন, 
অধরমুধা করু পান ।. 
এ আধ্যাত্মিক খেলা আমাদিগের বুরিধার অধিকার কোথান্ন? 
এই মধুর রসে সাঁতার দিতে দিতে গৌরাঙ্গ 'ভ্রীক্ষেত্রে জগবন্ধুকে 
দেখিয়! গাহিয়াছিলেন__ 


২৫৮ তক্ষিযোগ । 


সেই ত পরাপনাথে পাইনু। 
যার লাগি মদনমোহন ঝরি গেঙ্ছ। 
ভগবান কর্ন, আমরা যেন সকলেই গৌরাঙ্গের এই মদনদহনে দগ্ধ 
হই । পৈশাচিক মদন শ্বেন এই বস্ুন্ধর। হইতে চিরদিনের তরে নির্বাসিত 
হয়। কামগন্ধহীন -পবিজ্র প্রেমাগ্সি সকলের হাদয়ে প্রজ্জলিত হউক । 
যিনি এই মধুর রসে ডুবিয়াছেন তাহার "আর বাহিরের ধর্ম কন্ম 
থাকে না।,. তিনি বেদ ।বধি ছাড়11” পাগল হাফেজ এই জন্যই 
তাহার শাস্ত্রোক্ত কর্মকাণ্ড তাযাগ করিয়াছিলেন । | 


অন্তরে যার বিরাজ করে গো/সুই, 
নবীন মেঘের বরণ চিকণকালা। 
ও তার কিসের সাধন, কিসের ভজন, 
কাজ কি লে! তার জপের মাল! ?' 
তিনি প্রীতিসুরাপানে মত্ত হইয়! লজ্জাভয় ত্যাগ করেন, জাতিকুলের 
অভিমান চিরদিনের জন্য সাগরের অতলজলে নিক্ষেপ করেন। তিন্নি 
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পিরীতির মহিম। গান করতে থাকেন। 


“বিহি এক চিতে, ভাবিতে ভাবিতে 
নিরমাণ কৈল পি। 
রসের সাগর, .. মন্থন করিতে, 
উপঞ্জিল তাছে রী। 
পুন সে মথিয়া, .. অমিয় হইল, 
_ ভিজাইইল তাহে ভি। 
সকল সুখের * আখর 'এ তিন, 


তুলন! দিব যে কি ? 
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যাহার মরমে | প|শল যতনে 
এ তিন আথর সার । 
ধরম করম, . সরম ভরম, 
কিব। জাতি কুল তার 1. 
“বিশ্বমঙ্গলের' পাগলিনী মধুর রসের একখানি অপূর্বব ছবি। ভগবান্‌ 
তাহাকে কি ভাবে আহ্বান করেন একবার দেখুন-- 
- 'যাইগে! এ বাজায় বাশী প্রাণ কেমন করে, 
একলা! এসে কদমতলায় দাড়িয়ে আছে আমার তরে । 
যত বাশরী বাজায়, তত পথ পানে চায়, 
পাগল বাশী ডাকে উভরায় ; | 
না গেলে সে কেদে কেদে চলে যাবে মান ভরে। 
আত্মার ভিতরে যিনি এই বংশীধ্বনি শুনিয়াছেল তিনি পাগল 
হইয়াছেন। 
বন্দাবনে গোপিকাগণের কামগন্ধহীন প্রেম_মধুর বসের পরম 
আদূশ। তাহাদিগের বিরহোন্মাদ এক গৌরাঙ্গ বাতীত আর কাহারও 
ভিতরে দেখিতে পাই ন।। ঠাকুর ক্রীড়। করিতে করিতে হঠাৎ অন্তচি ত 
হইয়াছেন। পূর্বেই ত বলিয়াছি লুকোচুরি খেলা ভগবানের চিরাতাপ্ত, 
গোপিকাগণ উন্মাদিনী হইয়া বনমর় তাহাকে অন্বেষণ করিতেছেন আর 
সচে তনবোধে বৃক্ষদ্িগকে সম্বোধন করিয়া! বলিতেছেন-_ 


দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বতধপ্রক্ষ্থপ্ঠোধা নো মনঃ। 
নন্দসূনুগগতে! হ্ৃত্বা প্রেমহাসাবলোকুনৈঃ 2 
কচ্ছিৎকুরু বকাশোকন্ঃগপুন্ন।গচম্পকাঃ। 
রামান্গুজো মানিনীনাং গতো দর্পভ্রম্মিতঃ ? 


শে, | ভক্িযোগ । 


কচ্চিত্তলজি কল্যাণি গোবিব্দচর পপ্িয়ে। 
সহ ত্বাহলিকু লৈবিভ্রদৃষ্টন্তেছতি প্রিয়োহচ্যুতঃ ? 
মালতাদশি বঃ কচ্চিম্মল্লিকে জাতিযুখিকে । 
প্রীতিং বো জনয়ন্‌ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ 
চুহপিয়ালপনসাসনকোবিদার 
জমববর্কবিস্ববকুলাভ্কদম্বনীপাঃ। 
যেহান্যে গরার্থভবক। যমুনোপকুলাঃ 
শংস্ন্ত কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥ 

ভাগবত | ১০। ৩০ | ৫--৯। 


'চে অশ্বথ, হে প্রক্ষ, হে ন্তগ্সোধ, প্রেমহাসিমাখ| দৃষ্টি দ্বারা আমা. 
দগের চিত্ত হরণ করিয়া নদনন্দন কোথায় গমন করিয়াছেন তোমর। 
'দথিয়াছ কি? হে কুরুবক, অশোক, নাগ, পুন্লাগ, চম্পক, যাহা হাস্ত 
দর্শনে, মানিনীর মানভঙ্গ হয়, সেই কৃষ্ণ কোথাক্স গিয়াছেন ? হে কল্যাণি + 
গোবিন্দচরণপ্রিয়ে তুলপি, তোমার অতি প্রিঘ্ন অচুাত, যিনি অলিকুল- 
নাঁলিনী তোমাকে পাদপদস্মে ধারণ করিয়। থাকেন, তাহাকে দেখিয়াছ কি? 
ছে মালতি, মল্লিকে, জাতি, যৃথিকে, করম্পর্শে তোমাদিগকে আনন্দিত : 
করিয়। মাধ এদিকে গিয়াছেন কি? হে চুত, হে পিয়াল, হে পনস, 
হে কোবিদার, জদ্থু, অর্ক, বিব, বকুল, আম, কদম্ব, নীপ, হে যমুনাতীর- 

বাসী তক্কগণ, তোমরা! ত পরের উপকারের জন্ত জগ্মগ্রহণ করিয়াছ : আত্ম- 
হারা এই হতভাগিনীদিগকে কৃষ্ণ কোন্‌ পথে গিয়াছেন দেখাইয়া দাও । 


এই মর্খ্পপিনী বিরহণীতির তুলনা কি আর এ জগতে আছে? এই 
এএক দৃশ্ত । আর এী দেখ, গোবিন্দবিয়োগবিধুরা গৌপীকাদিগের ন্তায়_ 
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ভ্রময়ে গোরা গ্রভু বিরহে বেয়।কুল। 
প্রেম উন্মাদে ভেল ফৈছন বাউল । 
হেরই সজমি লাগয়ে শেল। 

কাহা গেও সো সব আনন্দ ফেল ॥ 
স্থাবর জজম যাহা আগে দেখই । 
ব্রজ সুধাকর কাহা” তাহে পুছই ॥ 
ক্ষেণে গড়াগড়ি কাদে ক্ষেণে উঠি ধায়। 
রাধামোহন কাছে মারিয়! না যায় ॥৮ 


মধুররসভৃঙ্গ ভাবুকের 


'চঞ্চল অতি, ধাওল মতি, নাথতরে ভবভূবনে । 

শশী ভাস্কর, তারানিকর, পুছত সলিল পবনে ॥ 

হে সুরধুনী, সাগর গামিনি, গতি তব বহু দূরে?" 
দেখিলে কি তুমি, ভরমিয় ভূমি, ধার তরে আখি ঝুরে ? 
মিহির ইন্দু, কোথ৷ সে বন্ধু? দিঠি তব বহুদূরে । 

(গগন মাঝে যে থাক ) (বল্ে বলতেও পার) 

হেরিছ নগর, সরসী সাগর, নাথ মম কোন্‌ পুরে? 


গৌরাঙ্গ বিরহে জর জর; কখনও কৃষ্ণকে নির্দয় কঠোর বলিয়া 
সম্বোধন করিতেছেন; কখনও অভিমানে শ্দীত হইয়া আর তাহার নান 
লওয়! হইবে না, মনের তিতরে দৃঢ় সক্কল্প ,কাঁরতেছেন, কিন্তু প্রাণের 
উচ্ছ্বাস থামাইয়! রাখিবার সাধ্য নাই, প্রাণ তাহার জন্য উন্মত্ত, তাই 
তাহার নাম না লইগ্লা তাহার গোপীদিগের নাম পলইতেছেন 7 আবার 


কখনও হৃদয়েয়্ আবেগে সমস্ত ভুলিয়া” দেখ! দাও” “দেখা দাও? বলিগ! 
, চীৎকার করিতেছেন। 


২৬২ ] ভক্তিযোগ ! 


নান! ভাবের প্রাবল্য, বিশ্বাদ, দৈন্ক, চাপলা, 
ভাবে ভাবে হেল মহারণ ; 

উৎস্থ কা, চাপল্য, দৈস্য, রোমহর্ধ আদি সৈম্ 
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ। 

মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইপ্ষুবন, 
'গজধুদ্ধে বনের দলন ; ূ 

প্রভুর হইল দিব্যোম্মাদ, তন্থ মনের অবসাদ 


ভাঁবাবেশে করে সন্বোধন। 


হে দেব, হে দয়িত, হে ভূবনৈকবন্ধে, 
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করণৈকসিন্ধো, 


হে নাথ, ছে রমণ, হে নয়নাভিরাম, 
চা হা কদানুতবিতাসি পদৎ দৃশোর্শে ।- কৃষ্ণ কর্ণামূত। 

“হায় হার, কবে তুমি আমার নয়নগোচর হইবে? একবার ক্রোধে 
চপল বল! হইল, পর মুহূর্তেই করুণার একমাত্র সিন্ধু বলিয়! সা্বোধন। 
প্রেমিকের এইরূপ 

“ভাবাবেশে উঠে প্রণয় মান । 
সোল বচন রীতি মান গর্ব, ব্যাজন্ততি 
কভু নিন্দা কভু বা সম্মান ।" 

কিন্তু গ্রাণের ভিশুরে একটী ভাব অচল, অটল, স্থির | ভাবটা সুখ 
ও দুঃখের সম্মিলনে পরম রমণীয় হইয়। হৃদয়ের ভিতরে ইন্দ্রধর শোত! 
বিস্তার করিতেছে । ভক্ত সত্তীর প্রেমকণঠহারে ভূষিত হইয়া! বলিতেছেন-_ 

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্ট, মামদর্শনাম্মন্পরহতাং করোতু বা। 
যথা তথ। বা বিদধাতু লম্পটো মত প্রাথনাথন্তব স এবদাররঃ ॥ 
' পগ্ভাবলী । 


প্রেষ। ২৬৩ 


“তাহার চরণাচুত্ক্তা ধে, আমি আমাকে সে বুকে চাপিরা ধরিয়া, 
পেষণই করুক, আর দর্শন ন| দিয়া মর্্বাহতই করুক, সেই লম্পট যাছাই 
করুক ন1 কেন, আমার প্রংণনাথ সে ভিগ্ল আর কেহই নহে।' ক্রোধে 
তাহাকে লম্পট বল! হইল । 

মীরাবাই বলিতেছেন-- 

মেরে ত গিরিধর গোপাল ছুসরা ন কোই। 
জাকে শির মোরমুকুট মেরে! পতি সোই ॥ 
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপন! নহি কৌই॥ 
ছোড় দই কৃল কি কান ক্যা করেগা কোই। 
সম্তন টিগ বৈঠি বৈঠি লোকলাজ খোই ॥ 
অ'নুবন জল সীট সীট প্রেমবেল বোই। 
অব তবেল্‌ ফৈল গই আনন্দফল হোই ॥ 
আই মে" ভক্তি জান জগত দেখ মোহি। 
দাসী মীরা গিরিপর প্রভৃতারো। অব মোছি ॥ 

. “আমার ত গিরিধারী গোপাল, আর কেহই নহে, যাহার মন্তকে ময়ূর 
মুকুট, আমার পতি তিনিই । পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, কেহ আপন নৃহ্ে। 
ছাড়িয়া! দিয়াছি কুলের মর্যাদা. কে করিবে কি? সাধুধিগের নিকটে বসিয়! 

বসিয়া লৌকলজ্জা হারাইয়াছি । অশ্রজল সিঞ্চন করিতে করিতে প্রেমলত! 
বপন করিয়াছি, এখন সে লতা বিস্তার লান্ত করিয়াছে এবং তাহাতে 
আনন্দফল হইয়াছে । মা, আমি ভক্তি জানিয়া জগৎ দেখিয়া শুগ্ধ হইয়াছি। 
মীরা দাসী, হে গিরিধর প্রতৃ, 'এখন আমাকে ত্রাণ কর 1, 
ভগবানে পুর্ণ আত্মসমর্পণ | 
এ অবস্থায় বিরছে (বষের জ্বালা, মিলনে অনস্ত অভুপ্টি। বিরছে বিষের 
আলা হইলেও প্রাণের ভিতরে অমৃত ঝরিতে থাকে । 


২৬৪ তক্তিযোগ | 


“বাগিয়ে বিষজ্াল! হয় ভিতরে আনন্দময় 
কৃষ্ণ প্রেমার অন্কুতচরিত | 
এই প্রেমার আম্মাদন, তস্তি ইক্ষু চর্ববণ, 


মুখজলে না যায় ত্যজন , 
সেই প্রেমা যায় মনে, তার বিক্রম সেই জানে 
বিষামূতে একত্র মিলন ।' 
চৈতন্তচরিতামৃত ৷ 
মিলনে-_ “জনম অবধি হম কূপ নিহারমু 
নয়ন ন তিরপিত ভেল 
লাথ লাখ যুগ হিয়ায় হিয়ার রাখনু 
তবু হিয়া জুড়ন না! গেল। 
বচন অমিয় রস অন্থক্ষণ গুনলু 
শ্রতিপথ পরশ ন ভেলি। 
কত মধুযামিনী রভসে গোঙা ইনু 
ন। বুঝনু কৈছন কেলি ॥ 
এ অবস্থায় 
“কতেক যতনে পাইয়া রতনে 
থুইতে ঠাঞ্ি ন1 পায়। 
বিনে কাজে কত পুছে, কত না মু'খানি মোছে 
হেনা বাসে দেখিতে হারায় ৷ 
এ সময়ের প্রাণের তাব আমরা কি বুবিব ? হৃদয়ব্লভকে বুক 
চিরিয়। হৃদয়ের ভিতরে পুরিয়া। রাধিলেও পিয়াস মিটে না; ভগবানের 
সঙ্গে. বুকে বুফে মুখে মুখে থাকা যে'কি, তাহ! আমরা কি বুঝিতে পারি ? 
তবে এই বুঝি শ্রুতি ধাহার সধ্যসন্বদ্ধে বলিতেছেন-“্যাদন্ত সধ্যঙ্গতি”- 


প্রেষ। ১৬০০ 


ইছার সখ্য ম্বাছ, ধিনি রস স্বরূপ, “রপো ৰৈ সং” বিষ্মমজল যাহার সম্বন্ধে 
বলিতেছেন-_ 
মধুরং মধুরং বপুলন্ বিষে মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্‌ । 
মধুগন্ধি সু স্মতমেতদহে! মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্‌ ॥ 
| কৃষ্ণকর্ণামৃত । 
“এই বিভূর শরীর মধুর, মধুর, মুখখানি মধুর, মধুর মধুর ;) অহো! 
ইহার' মৃছ্হাসিটা মধুগন্ধি, মধুর মধুর, মধুর মধুর ॥ ্‌ 
এমন মধুরের মধুর, সুন্দরের কুম্দর 
সৌম্যা সৌম্যতরাশোসৌমোভা স্বতিম্ুন্দরী। 
চণ্ডী । 
সুন্দর, আরও জুন্দর, অশেষ সুন্দর হষইতেও অতি স্ন্দর যিনি, 
স্টাহাকে বুকে কৃরিয়া যে থাকে তাহার সুখের ইয়ত্তা নাই, সে ধন্, 
তাহার কুল ধন্ত, যে দেশে সে বাস করে সে দেশ ধন্য। 
প্ইহলোকে ভক্তির চরমোত্কর্ষ এই পধ্যস্ত; ইহার পরে কি তাহ 
কে বলিবে? 


উপসংহার 


ভক্তিপরশমণি সংস্পর্শে ধিনি সোণ। হইয়! গিয়াছেন তাহার ন্তার | 
ভাগাধর কে? তাহার চরণরেণু স্পর্শ করিতে পারিলে আমরাও সেই 
পরশমণির অধিকারী হইয়! সোণ! হইয়া যাইব। ভগবান্‌ শ্বয়ং ভক্তের 
দাস। ্্রীমন্তাগবতে ভগবান বলিয়াছেন-__ 
অহং ভক্তপরাধীনোহাম্বতগ্্র ইব দ্বিজ । 
সাধুভি গ্রন্তহৃদর়ে৷ ভক্তৈ ভরক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ 


ভাগবত । ৯1 ৪1 ৬৩। 
“আমি ভক্তের অধীন, অতএব পরাধীন আমি ভক্তজনকে বড় 
ভালবাস, সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয় গ্রাস করিয়াছেন, স্থৃতরাং আমার 


হৃদয়ের উপরে আমার কোন ক্ষমতা নাই ।' 
নাহমাতআনমাশংসে মন্ত্ক্তৈঃ সাধুভিরিনা | 
শ্রিয়ং চাতাস্ভিকীং ব্রন্মন যেষ।ং গতিরহং পর! ॥ 
্‌ ভাগবত । ৯। ৪। ৬৪। 
'আমি ধাহাদিগের পরাগতি, সেই সাধু ভক্তগণ বাতীত আমি আত্য- 
স্তিকী শ্রী চাহি না; এমন কি, আমি আমাকেও চাহি না।” 
ভক্তের এইরূপই তাহার হৃদয়ের উপর রাজত্ব। 
যে দারাগারপুজ্রাপ্ত।ন্‌ প্রাণ।ন্‌ শিত্তমিমং পরম্‌ & 
হিত্ব৷ মাং শরণং যাত।ঃ কথং তাং স্ত্যক্ত,মুৎ্সহে ॥ 
ৃ নর ভাগবত । ৯1 81 ৬৫। 
ধাহরা, পত্রী, গৃহ, পুত্র, আস্বীর, প্রাণ, ধন, ইহলোক, পরলোক, 


উপসংহার । ২৬৭ 
এইসকলগুলির মদত! পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ লইয়াছেন, আমি 
কিরূপে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি ? 

মগ়ি নিবদ্ধন্থাঁয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। 
বশে কুর্ববস্তি মাং ভক্ত্য সতন্দিয়ঃ সশ্ুপতিং যথ! ॥ 
ভাগবত । ৯। ৪1 ৬৬। 
॥যেরূপ সতী স্ত্রী সংপতিকে বশীভৃত করেন, সেইরূপ সমদর্শী সাধুগণ 
আমাতে হুদয় বাধিয়া আমাকে বশ করেন। , 
ম্সেবয়া প্রতীতং চ স।লোক্যাদিচতুষ্টয়ম। 
নেচ্ছস্তি সেবয়৷ পৃণাঃ কুহোহশ্ুকালবিদ্রেতম্‌ ॥ 
ভাগবত । ৯। 8। ৬৭। 
"আমার সেবাতে পরিতৃপ্প হইয়! তাহারা সেই সেব! দ্বার লব্ধ 
সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তিও বাঞ্চা! করেন না, কালে যাহা লয় পায় এরূপ 
ক্ষণব্থায়ী বিষয়ের কথ। আর কি বলিব ॥, 
সাধবে। হাদয়ং মহাং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহুমূ। 
মদন্যন্ডে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো! মনাগপি ॥ 
শগবত। ৯। ৪1 ৬৮। 
'সাধুগণ আমার হৃদয় এবং অমি সাধুদিগের জদয়; তাহার] আথাকে 
ভিন্ন অন্থ কিছু জানেন না। আমিও ত্বাাদিগকে ভিন্ন আর [কিছুই 
জানি না), 
ভগবানের সহিত ধাহাদিগের এইরূপ সম্বন্ধ, বলির দ্বারে যেমন-- 
তেমনি ধাহাদিগের জদয়দারে কাটি প্রেমণ্ডোরে বাধা, তাহাদিগের 


অপেক্ষা আর এ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কে? উচ্চকে? ম্ুর্থীকে? এইবপ 
একটি ভক্ত পাইলে -- 


২৬৮ ভক্কিযোগ । 


মোদস্তি পিতরে। নৃতাস্তি দেবতাঃ সনাথ! চেয়ং ভূর্ভবতি । 

নারদভক্কিনুত্র। 
'পিতৃগণ আনন্দ করেন, দেবতাগণ নৃত্য করেণ, বন্ন্ধর! মনে করেন 
আমি এতদিন অনাথ! ছিলাম, আজ আমি সনাথা হুইয়াছি' ; এমন ভক্ত 
যেস্থলে পদবিক্ষেপ করেন সেম্থপ লোণা হয়, যাহ] স্পর্শ করেন তাহা 
হীরকে পরিণত হয়, যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সে দিক্‌ ঞুঘল্লোকের 
শোভন পুরেন্দুজ্যোতিতে আলোকিত হয়, তাহার অঙ্গচেষ্টায় চারিদিকে 
দ্বর্গের পরিমল ছুটিতে থাকে, তাহার প্রতোক বাক্যে পাপীর হৃদয়ে 
শতদল পদ্ম ফুটিতে থাকে, প্রত্যেক কার্যে মন্দাকিনীর বিমলধার! 
জগতকে প্লাবিত করে, প্রত্যেক চিন্তায় এই সস্তপ্ত ধরায় কুশলকুস্থমরাশি 
বধিত হয়, মরতে তাহার নামে আনন্দ কোলাহল, স্বর্গে তাহার বিজয় 
ছন্দুভিনিনাদ, নরলোকে রাজরাজেশ্বরের কনককিরীট তাহার চরণতলে 
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বাধামানোহপি অন্তকে। 


শুতেচ্ছাভ্যাং | 


বিদ্ধ ধর্মে হাথর্খেণ 
রিধিষক্ঞাজ্জপবজ্ঞো 
বিমুঞ্চতি যদ! কামন্‌ 
বিবঞ্জি ত। সর্প।শর। 
বিষাদরোবস্তীতাদে 
বিষ।দ বিশ্ময়ামধ 
ধিন্জতি হৃদয়ং ন যত 
বৈধভক্জ্য/ধকারীতু 
ব্যধন্যাচরণং ফ্রবন্ত 
ভ্রণমুখ মি বদেহং 
শান্ত্রসঙ্জনসম্পর্কেঃ 
শিশোৌনা সীন্ধা কাং 
শুদ্ধসত্ববিশেষাজ্ম। 
আন্ধাসুঙতকথায়।ং মে 
শ্রদ্ধেয় বিপ্রলব্ধারঃ 
আোত্রল্ত আভ্রংমনসে। 
শ্বস্তয়। হুখসং বিত্তিঃ 
সকৃদযদ্দর্শিতং রূপং 
সক্তাঃ কশ্ম্।ণ্যবিদ্বাংসে। 
সন্লনংক্ষয়বশাৎ 

সঙ্গ ন কুর্ধাদ্সতাং 
সাং প্রসঙ্গাম্মম নীর্ধা 
সভ।ং শোঁচং দয়ামৌনং 
সস্তোহনপেক্ষ।মচ্চিত্তাঃ 


। শ্লোকনিখন্ট। 
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সন্তে বান ততৃপ্তান।ং 
সমঃ শঙে। চ মিত্রে চ 
সমাক্লিধ্যতুচ্চে 

সম্যঙ মহণিতন্বাস্তে। 
সব্বেরং জিগহত্র 
সর্ববভূতেযু যঃ পন্থেৎ 
সবৈমনঃ কৃষপদারবিন্দ 
সাধবে। হৃদয়ং মহাং 
সাধোঃ প্রকোপিতষ্তাপি 
কপং হাবমতঃ শেতে 
দৈদ্ষবং কদলীধাত্রী 
সৌম্য। লৌম্যতর! 

সতত হধভ রশ্চধ্য 
স্থান।ডিলাধী তপঙি 
স্থিত: কিং মুড এবান্মি 


 শ্বচ্ছন্দবনজাতেন 


স্বপুরমভিবীক্ষা 
স্বমাতুঃ দ্বিন্নগজ্ায়। 
স্বয়ং বিধস্তে 
স্বাববেকঘনাভ্য। স 
হস্তাস্মিন্জন্মনি 
হরের্নাম হরের্নাম 
হর্যরোষবিবাদাদৈ]ঃ 
হত্ত।বুৎ্ক্ষিপাযধলাৎ 
হেদেব হেদরিত 
ক্ষাস্তিণব্যর্থকালত্বং 
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শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত এম্‌. এ. বি এল্‌. কর্তৃক বিবৃত 
“ভক্তিযোগ” সম্বদ্ধে কতিপয় খাতনামা ব্যক্তি ও 
ংবাদ-পত্র-সম্পাদকের অভিমত । 


১1 আপনার প্রণীত ভক্তিযোগ গ্রন্থ আর একবার পাঠ করিয়া অ।পনার প্রশ্গের 
উত্তর দিব ইচ্ছ! ছিল, :কিস্ত অনধকা শগ্রযুক্ত তাহা ঘটিয়া উঠিল না । আমার বিশ্বাস 
যে এরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্থ আমি বাঙ্গল! ভাষায় সম্প্রতি দেখি নাই, অথব! বাঙ্জল। ভাষায় 
অল্পই ুদথিয়াছি। আমি গীতার টীকা প্রণয়নে নিযুক্ত আছি ।  টীকামধ্যে এই" 
গ্রন্থের কথ! ফিছু বলিতে হইবে, এজন্য এখন আর বেশী বুলিব না।” 

শবক্ষিমচন্জ চট্টোপাধ্য।য়। 

২। তোমার প্রণীত “ভক্তিযেগ'' একথগু উপহার পায়! পরম অপ্য।য়িত ও 
উপরুত হইলাম। তুমি বরাবরই আমর প্রিয় কিস্তু এই গ্রন্থ প্রকাশে তুমি 
"প্রিয়ঃ'বতারে খলু ন সহী” নিশ্চয় পূর্বধাপেক্ষ! আমর প্রিয় হইলে। *তুমি কোন 
বিশেষ ধর্দুসম্প্রাদায়ের জন্য এই গ্রন্থ লিখ নাট, সকল সম্প্রদ।য়ের অন্ত লিপিয়।5, উহ! 
আমার বিশেষ সন্তে(ষের কারণ হইয়।ছে। রিপুদমন যাহ “পৃথিবীতে সকল কাগা 
অপেক্ষা কঠিন এবং যাহাতে বড় বড় ধার্মিক লেক হার মানেন এবং যাছ!তে এমন 
কি আমাদের কোন কোন প্রধান প্রাচীন যোগী মুনির ক্ষমতার নিদশন পুরাণে 
বর্ণিত আছে, সে বিষয়ে তুমি তোমার গ্রন্থে অনুষ্ঠ/নযে।গ্য কার্যকরী অনেক নিয়ম ও 
গ্রকরণাবলীর ব্যবস্থা! দিয়ছ; সেই সকল শিয়ম পলন ও একরণ।বলীর আমুনরণ 
'করিলে পাঠক রিপুদমনে অবগ্ঠ কৃত কাধ্য হইবেন, মন্দেছ নাই । 

তোমার পুস্তকের এই অংশ লোকের বিশেষ উপকারপ্রদ হইবে। তুমি যেখানে 
যেখানে ঈশ্বর-প্রেমের বিষয় বলিয়ছযে সকল স্থান অমৃত, সেই অমুত--য151 
দেবতারা তাহ! হইতে নছে তাহাতে অহনিশ পান করিতেছেন | শিশু যেমন 
মাতৃষক্ষে সংলগ্র হইয়ান্ুস্তপান করে তাহার হম্ত হইতে তাহা! পায় না, সেইরূপ 
দেবতার ঈশ্বরের ঘক্ষে একেবারে সংলগ্ন হইয়! সেই বের সহিত একীভূত হুইয়। 
ব্রহ্মানন্দরূপ অমৃতধার! পান করিতেডেন-্এইজন্য “তাহাতে” শব্ধ বাবহ।র করিলাম, 
তাহা হইতে বাবহার করিলাম না। যেখানে যেখনে তুমি ঈশ্বর-প্রেমের কণ! 
'লিখিয়াছ, সেই সকল স্থান লিখিরার সময়ে তাহার, দেখিতেছি তোমার লেখনীর 


| 


অগ্রভাগকে স্ব অগ্রি প্রহথ করিয়াছেন। ইংরাজীতে পত্র লিখিলে বলিতাম তভোষার 
ওষসয়ে ভাহার। এ অগ্রি মাখাইয়। দিয়াছেন । তুমি তক্তির যে সকল লোমহ্র্যক ও 
অশ্রুনিঃদরণকারী গল্প তোমার গ্রন্থে বলিয়াছ, তাহা চমৎকার। এত রত্ব তোমার 
মলোভাগ।রে নঞ্ত ছিল, তাহ! পূর্বে জানিতাম না।০ এ সকল গল্প স্মরণ করিয়া 
“জধ্া।মি চ মুহুমুহ: শ্রধ্যামি চ পুনঃ পুনঃ | তুমি পরিশেষে এমন গ্রন্থ রচন। 
করিয়।দ্ব যাহ! মানববর্গ উচ্ছাপূর্ববক বিশ্মতি সাগরে লীন হইতে দিবেন না। আশীর্ব্।দ 
করি, তুমি দিন দিন “উৎ্সবাৎ, উৎসবং, ন্বর্গাৎ ন্বর্গং, হখ।ৎ স্ুখং” এক উৎসব হইতে 
, গাঢতর উত্সবে, এক দর্গ হইতে উচ্চতর স্বর্গে, এক আনন্দ হইতে নিবিড়তর "আনন্দে 
গ্রবেশ কর। প্রীরাজনারায়ণ বসু ৷ 
৩। “ভক্তির কথ। শুনিলে হৃদয় কাঁপিয়। উঠে, ভাই ভক্তিযোগ প্রাণের সামগ্রী 
বলিয়া গ্রহণ করিলাম । পুস্তকথানি পড়িতে পড়িতে বত শেষের দিকে গেলেম, ততই 
মনপ্র।ণ মাতিয়। উঠিল, হূদয় জুড়াইতে লাগিল । বহুল সদ্যুক্তি ও প্রমাণ।দি দ্বার! 
ভক্তির কথাগুলি বড় মধূর হইয়াছে , ভক্তি-পিপাস্থগণ এই পুন্তক পাঠে পরম সুপী 
ইইবেন ৷» ্ 
শ্/কৃষ্ানন্দ 
রঃ ( পরিব্রাজক গঞ্জীকৃষ্ণপ্রসন্ত.সেন | 
৪। আপনার 'নভক্তিযোগ” পড়িলাম। যথার্থই কুতার্থ বোধ করিলাম। 
ভক্ত-কথ! আপনি অতি পরিক।র, অতি সহ্ক্ত প্রণ।লীতে কহিয়ছেন। ভক্তি-শিক্ষ 
করিবার পক্ষে আপনর প্রণালী বিলক্ষণ কাধ্যকর হুইবে। ভক্তিশিক্ষার জন্ঠ 
আপনি আতি উৎকৃষ্টু নিয়মঃ অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় নির্দেশ করিয়াছেন ॥” এই রকম 
করিয়াইশ ভক্তি কথা কছিতে হয়। প্রেম ভক্তি প্রভৃতির কথায় প্রায়ই এখন 
বাগাড়ম্বর ও ভ।ব ও ভাবায় একট! কৃত্রিম উচ্ছাস ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাই । 
দে পাপ আপনাকে একেবারেই স্পর্শ করে নাই। আপনার ভক্তিকখ! পড়িতে 
পড়িতে অন্তরে অন্তরে এইরূপ একট।জ্াব উদয় হয় যে আপনি আপন।র প্রকৃত অন্তর 
হইতে ঝড়ই সরল ও সাধু্ভাবে এই স্বন্দর কথা কহিয়াছেন ! ঠিক বলিতে পারিন। 
কিন্তু আমার মনে এইরূপ লাগিয়াছে যে আপনি ভক্তি বড়ই ভালবালেন, এব? অপনার 
সে ভালবাসা বড়ই সরল, বখার্থই অকৃত্রিম বাক্ালায় যে একখানি খ'টি জিমি 
হইল ইহ। ঝড় আহলাদের কথ।। 


[8 চ 


এতদিন আপনার পুক্তকসম্বন্ধে আমার বক্তব্য লিখি নাই বলিয়া] যনে বড় কঈ 
হইয়াছিল। কিন্ত এখন মে কষ্ট অপেক্ষ। এই কষ্টই ঘেশী হইতেছে, কেন এড দিন 
এমন পুস্তকখ।না পড়ি নাই। অতএব আপনার পুস্তকসম্বদ্ধে আপনাকে আমার 
মন্তব্য জ্ঞাত করিতে হইতেছে দেখিয়া আপনার নিকট যে ক্ষমা চাষ মলে 
করিয়াছিলাম, তাহ। আর চাওয়। হইল ন।। জ5জীনাথ বনু । 

€। আজি” আপনার পুস্তকথানি আদ্যোপাস্ত পাঠ করিয়া কত যে পরিতৃপ্ত 
হইরাছি. যলিতে পারি ন!। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে আপনার পুস্তকপাঠে আবালবৃদ্ধ 
বাঁনিতঠ সকলেই বিশেষ উপকৃত হইবে। বিশেষতঃ উদাহরণগুলি অতি চমৎকার 
হইয়াছে। ছুট একন্থানে কেবল আমার মনে হইল--এইটি যদি নাথাকিত তবে 
পুস্তকখানি সর্ববাজনুন্দর হইত-__যেমন প্রতিমাপূঞ্জার বিধি ইত্যাদি। কিন্ত 

একোহি দে।যো গুণসন্ত্রিপাতে নিমজ্জ তীন্দোঃ কিরণেঘিবান্ধ2। 

*“'আপনাব পুস্তক পড়িয়। এখনও আমার অ।শ মিটে নাই। আর একবার ভাল 
করিফু)। পড়িবার ইচ্ছ) অছে। কতকগুলি শক আপনি ব্যবহার করিয়াছেন যাহা 
ঠিক হয় নাউ, যেমন “ধর্মাজীবন”__এট| ইতরাঞ্জের উচ্ছিষ্ট । “বিবেক” 1711 
০01501670€--এট। সংস্কত এবং বাঙ্গাল। উভর ভাষার ধাহির। বিবেক »আত্মনাত্মু 


বিবেক নিতা।নিত্য বিবেক 1096 5075016005 ; 00105016707 ধরন ধর্ যোধ 
20. $'বিবেক” | আমি ০0185016708 শব্দের অর্থ করি ধর্শজ্ঞান ব! ধর্শবুদ্ধি বাধন্প্ভাব । 
্ীন্িজেজ্জনাথ ঠ।কুর। 

৬) 561 7855 19667 06116771650 ৮৮10 ৮0171 0900). 1 50006101116 
€০ 1৩৩0১101705 176191৬2555 6017 7680 160৩170100৩. 

7 ০2770005000 1075 1016 ০0101)2011১00 1705 7:00 17025. 1176 
(01711777010) 01 9007 ₹%০6116100 10625 1) 00191005 6%017700 007) 10৩ 
9251125 15 21) 501101121016 06971118501 ১০07 0০001. 119 ৬16 5855 91৩ 
15 16701161011) 00000 0102, *.. ৮. 0. 11020017988. 

৭। পপুস্তকখনি পড়িতে পড়িতে বুদ্ধিমানের হাদয় পুলকিত ও সাধুর হাদক 
জননাযুক্ত হয় এবং শুক্তের হৃদয় নৃত্য করিতে থাকেল পুস্তকে নান! শাস্রের 
প্রমাণ এবং জ্ঞানী ও তত্তবর্গের প্রষচন $ বাণী সংগৃহীত হইয়াছে । পাঠকবর্গের 
গোচরার্থ ভক্তি যোগের উপসংছারটুকু নিয়ে উদ্ধত হইল। 

ধর্ম প্রচারক । মাঘসাল। শঃ ১৮১৪ 
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গৃহলক্নী । 
প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ। 
গিরিজা প্রসন্ন রায় চৌধুরী বি, এল্‌, প্রণীত 
বছু চিত্রসম্বলিত, সাটিন কাপড়ে বান্ধাই 4 
প্রত্যেক খণ্ড মূল্য এক টাকা । 
এই পুস্তক সম্বন্ধে বঙ্গের খ্যাতনামা! লেখকদিগের মত! 
পূর্ববঙ্গের উজ্জল রত্ব, চিন্তাশীল স্ুলেখক রাম কালীপ্রসন্ন ঘোষ 
বাহাদুর মহাশয় লিখিয়াছেন £- 
আপনার গৃহলক্ষ্মী উৎকষ্ট গ্রন্থ 1” 
বিখ্যাত সমালোচক বাবু অক্ষয়চন্জ্রমহাশয় সরকার লিখিয়াছেন £-- 
“আপনার পুস্তক পড়িয়া গ্রীতিলাভ করিয়াছি । ইহার শেষ অংশ 
পড়িয়া আমি কঁদিয়াছি 1.-.-.-..**. 'গৃহলগ্ষমী” গৃহলক্মমীগণের 
হস্তে দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইবে ।” 
বিখ্যাত এঁতিহাসিক বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় লিবিয়াছেন ₹__ 


“আপনার “গৃহলক্্ী” প্ররূত গৃহলক্্মীই বটে । এ "গৃহলক্ষ্ী' দরে 
। থাকিলে বাঙ্গালীর গৃহ লক্ষমীশূন্য হইবে না।” 





দম্পতীর পত্রালাপ প্রথম ভাগ! 
(কিশোর ও কিশোরী ) 
কাপড়ে বাধাই-_মুল্য 4০ আনা। 


“গৃহলক্ষ্মী”তে যেমন কথোপকথনচ্ছলে স্বামী উপদেশ দিতেছেন, এই 
গ্রন্থে. তেমনই পত্রালাগচ্ছলে শ্বামী উপদেশ প্রন করিতেছেন। এই 
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গ্রন্থ নব প্রকাশিত । ইহার মধ্যে একটি উপদেশস্চক মনোহর 
উপন্তাসপ্ত আছে। যীহারা গ্রন্থকারের ““গৃহলক্ষমী” ১ম ও ২য় ভাগ 


পড়িয়া, তাহার! এই পুস্তক ও পড়িয়া দেশিবেন, ইহাই প্রকাশকের 
একমাত্র অষ্ট্রোধ। এই পুস্তক ..পড়িলে স্বামী ও স্ত্রীর নিকট পত্র 
লিখিতে আর দ্বিতীয় পুস্তকের সাহায্য আবশ্তক করিবে না। 


মূল ও ব্যাখ্যা সমেত 
গীতারহস্ঠ ও শ্রীমস্তভগবত গীতা | 


ছুই বন্ধর গল্পচ্ছলে গীতার সার ও তন্ন তন্ন ব্যাখা । 
প্রিন্সিপাল নীলকণ মজুমদার এম. এ. প্রণীত । « 
কাপড়ে বাধাই মূল্য একটাক1 হই আনা । ্‌ 

গীতা হিন্দুমাত্রেরই অতি আদরের 'জনিস ৷ উহু! গ্রস্থকার গীতারহুস্তে 

এমন সুন্দরভাবে বুঝাই দিয়াছেন যে যাহার অক্ষর পরিচয় হুইগ্নাছে 

সেও উহার ভাব গ্রহণ করিতে পারিবে । হিন্দুমহিলাদিগের “গীতা রহস্” 
অতি আদরের সামগ্রী হইবে। 

শ্রীকেদারনাথ বন্থ বি. এ। 

২৮। ৪ নং অথিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা 


